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প্রথম ভাগ। 


শাসপাট সিকি 
করমেতি বাই। 


” শর্খজেল গ্রামে পরশু নাঘে একজন রাজ-পুরোহিত বাস 
করিতেন। তীহার কন্তার নাম করমেতি বাই। করষেতি 
অতি শৈশব হইতেই হরিপ্রেমে অনুরাগিনী ছিলেন।- হরি- 
গুণগান, হরি-কথাশ্রবণ, হরি-রসালাপই তাহার জীবনময় 
ত্র ছিল। ভক্ত -ঞব ও প্রহলাদের যেমন বাল্যকালেই 
- ভগবাজ্নর দিকে মন প্রাণ প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, করমেতিও সেইরূপ 
হরিভক্কি 'লইক্খ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্তান্ত 
বালিকাদিগের স্তাযন ভোগ বিলাস এবং অসার কার্য সময় 
ক্ষেপণ করিতেন্‌ না। তিনি নিয়তই ধর চিন্তা করিতেন, সাধন! 
তাহার আজীবন সহচরী ছিল। 

সামাজিক নিয়মান্থুসারে বালাকাঁলেই করমেতির বিবাহ 
হইল। কিন্তু করমেতির প্রাণ বে জন্য লালাস্ধিত, তিনি দিবা- 
রাত্র বাহ চিন্ত! করেন, যাহা অন্বেষণ করেন, তাহার স্বামী সে 
সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন। করমেতির স্বামী ধর্ম্বিশ্বাদ- 
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বিহীন, বিষয়াসক্ত, ঘোর সাংসারিক | ছুই জনের জীবন শ্রোত 
ছুই দ্রিকে প্রবাহিত, ন্ৃতরাং সম্মিলনের আশা কোথায়? 
একজন চাহেন স্বর্গ, অদৃষ্ত সচ্চিদানন্দমর রাজ্য, ভগবতপ্রেম ) 
অপর জন চাহেন সংসার-সম্মান ও ইন্দ্িয়-স্থ-ভোগ । স্থতরাং 
স্বামী, করমেতির ধর্ম সাধনের প্রতিকূল হইলেন । 
মুর্তিমতী ভক্তির প্রতিক্কতি করমেতি চিদাননদময় হুরিররূপ- 
সাগরে ডুবিয়াছেন বৃক্ষ লতা পাতা, ফুন ফলে শ্রীহরির 
অরূপ রূপ মাধুরী দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছেন ) 
চতু্দিকেই তাহার গ্রাণদেবতা শ্রীহরি মুন্তিমান্। তিনি যৌগ- 
রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়| ক্রিভূবন প্রীহরিময় দর্শন করিতেছেন। 
" অকম্মাৎ তাহার এই যোগ সাধনে বিদ্ব ঘটিল। রুরমেতিকে 
স্বামীগৃহে লইয়া! যাইবার জন্ শ্বশুরবাঁড়ী হইতে লোক 
উপস্থিত হইল । করমেতি বিষম বিপদে পতিত! হইলেন। 
ধাহার চিত্ত পার্থিব স্থখভোগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া 
অঞ্িজ্িয় আনন্দ লাভের জন্ত উৎন্থক হইয়াছে, ধাহার চিত্ত 
বাহিরের আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া, অন্তরের অন্তরতম 
স্থানে আনন্দময়ের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যাকুল হইয়াছে, 
বিষয়ী, ধর্্মবিহীন স্বামীর সংসর্গে বাদ করা তাহার পক্ষে 
নিতান্তই অসন্ভব। করমেতি ভাবিতে লাগিলেন। 
“তথায় যাইলে মোর কুসঙ্গ সংস্কারে । 
মন বুদ্ধি হরি লয় বিষয় তস্করে ॥ 
হবিভক্তি, পরশরতন হারাইব। 
হায় হায় কি দশ! হইবে কি করিব ॥» 
তক্ত মাল! 
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তিনি অস্থির হইলেন। শ্বশুরবাড়ী গেলে সাধন ভজন 
করিতে পারিবেন না, প্রত্যুত কুসঙ্গে মিশিয়া হরিতক্তি 
হারাইবেন, ইত্যাদি চিন্তায় তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। 
এরপ স্বামীর সহিত বাস করা তিনি বিষতুল্য মনে করিলেন। 
বাস্তবিক পৃথিবীর লোকে যাহাতে সুখান্থতৰ করে, অনেক 
স্থলেই ঈশ্বর প্রেমিকগণ তাহা নরকের আলয় বলিয়া পরিত্যাগ 
করেন। করমেতি স্বামী গৃহে গমন করিলে ধনজনে যথেষ্ট 
সুখ ও সুবিধা ভোগ করিতে .পারেন? স্বামীর গৃহ পার্থিব 
সম্পদে পরিপূর্ণ; অপর দিকে স্বামীও করমেতির প্রণয়! 
কাজী; পিতা মাতার অনুরোধ, স্বামী কুলের আগ্রহ, 
নব. যৌবনের ইন্জরিয়-স্থ-লালসা, বিষয় ভোগহৃষ্া ইত্যাদি 
ংদার সুখের সকল কাম্য বস্তু তাহার নিকট উপস্থিত। এই 
_ অবস্থা হইতে মনকে প্রতিনিবৃস্ত করিয়া! ভগবানের চরণে 
অর্পন করিতে কয়জনে সমর্থ হয়? কিনস্তকরমেতি ঈশ্বর" 
ককপা-সিদ্ধ, তাহার গ্রক্ৃতিই ভক্তিময়ী। সংদারের দুরে নুহ তি 
করিয়া অনন্তমনে দিবারাজ হরিধ্যানে নিমগ্র থাকিবার জন্য 
তাহার প্রাণ ব্াকুল। তিনি বিষয়-কালকুট কিন্ধপে পান 
করিবেন? 

করমেতি সংকল্প করিলেন, যতদিন জীবিত থ[কিবেন, 
জীবন যৌবন শ্রীহরির সেবায় নিয়োজিত রাখিবেন। হরি 
তাহার প্রাণপতি, জীবন সর্বস্ব, তাহাকে লইয়াই তিনি সংসার 
করিবেন। করমেতি দেখিলেন, গৃহে থাকিয়! নির্কিন্বে সাধন 
ভজন করিবার উপায় নাই; পিতা মাতা, স্বামী সকলেই 
সাধনের অন্তরায়। ইহাদের সঙ্গে বাদ করিয়া কখনও তিনি 
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জীবনব্যাপী সাধনে রত থাকিতে পারিবেন না, বরং অভক্ত 
বিষয়ীর সংসর্গে তাহার মন কলুষিত হইয়। যাইবার সম্ভাবন। 
আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, সংসার 
পরিত্যাগ করিয়! বৃন্দাবন গমন করিবেন । বাস্তবিক ধাহাদের 
ক্বীবন স্বভাবতই ধ্যানপরায়ণ, তাহাদের পক্ষে বৃন্দাবনের নির্জন 
বন, পবিত্র বাযুসেৰিত সুগ্িপ্ধ যমুনা পুলিন, ফুল ফল লা পাতায় 
শোভিত মনোহর নিকুঞ্ধবন, অতি উপাদেয় স্থান। করমেতি 
বিশেষ চিন্ত| ও গ্রার্থন! করিয়! বুন্দাবন যাত্রাই স্থির করিলেন। 
কাহাকে'ও এ সাধুসংকল্প জানাইলেন ন|। 

করমেতি গৃহ হুইতে বাহির হইবেন। অর্ধরজনী অতীত 
হইয়াছে। ভিতর বাড়ী এবং বাহির বাড়ীতে সকলে 
সপ্ত । -করমেতি শ্রীহরি স্মরণ করিয়া গ্ৃহদার খুলিলেন। 
বাহিরে কাহারও সাড়া শব্দ নাই। ইহাই উপযুক্ত সময় ভাবিয়! 
তিনি ধীর-পাঁদ-বিক্ষেপে প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। করমেতি 
বুবতী, ভদ্রকন্া, আশৈশব অন্তঃপুরে প্রতিপালিত, এই 
গ্রভীর নিশীথে কোথায় যাইতেছেন) তাহার কি জাতি 
কুলের ভয় নাই? কোথায় যাইবেন £ সুদূর বুন্দাবনে। 
রাস্তা ঘাট চিনেন না, অপরিচিত, অজ্ঞাতপথে একাকিনী 
কুলবতী রমণী দেশীন্তরে যাইবেন ! যে কার্ষ্যে বীরধর্থ্ী যুবকের 
প্রাণ শঙ্কিত হয়, রমণী সেই কার্যে গ্রবৃত্বা। করমেতি, এই 
বীর-হদয়-জাত সাহস কোথায় পাইলেন? যিনি গৃহ হইতে 
পদক্রজে গ্রামান্তরে গমন করেন নাই, তাহার আজ বৃন্দাবন 
যাত্রা! করমেতি প্রাণের মধ্যে কি এক মধুর ধ্বনি শুনিষ্বা- 
ছেন, গৃহে তাহার মন বসিতেছে না, ভয় বিদ্ব আর তাহাকে 
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নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না।  কুরঙ্গিনী যেমন সকল 
বাধা বিদ্ব অতিক্রম করিয়া ভ্রতবেগে বংশীধ্বনির নুসরণ 
করে, সেইরূপ করমেতিও প্রাণদেবতার আহ্বানে বৃন্দাবনের 
দিকে ছুটয়াছেন। ঈশ্বর প্রেমিক কবি, অমৃতময়ী ভাষায় 
ঈশ্বর আহ্বানে ব্যাকুলপ্রাণ সাধকের অবস্থা এইরূপে বর্ণন 
করিয়াছেন 7 
“এমন মধুর আহ্বান, মৃতদেহে জাগেরে প্রাণ 
ছিন্ন হয় সংসার-বন্ধন রে; 
(মধুর ডাক শুনে রে) (পরাণ আকুল করে ) 
কাটে মোহ নিদ্রা স্বপন রে; 
সে বাণী পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে, 
সঁপিবারে জীবন যৌবন রে; 
(বিভু প্রেমীনলে রে) (অনলে পতঙ্গ যেমন ) 
বিষয় বান! ফেলি, সুখ স্বার্থ পায়ে ঠেলি, 
ধায় তারা মত্বের মতন রে; 
(বিভূ প্রেমানলেরে ) (অনলে পতঙ্গ ঘেমন)৮ 
করমেতি প্রাঙ্গনে দ্াড়াইয়া চিন্তা করিলেন, প্রার্থনা 
করিলেন, তৎপর পিতা মাতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া 
বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন । কিরূপে বাহিরে যাই- 
বেন? সকল দ্বার রুদ্ধ! বাড়ীর চারিদিক প্রাীরে ঘেরা । 
তিনি অনন্তোপায় হইয়া প্রাচীরের উপরে উঠিয়। লক্ষ দিয়! 
নিম্নে পতিত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উচ্চ 
স্থান হইতে পতিত হওয়াতে ও তিনি কোনও রূপ আঘাত গ্রাপ্ত 
হইলেন না। যিনি ঈশ্বরের ডাক শুনিয়া চলেন, ভক্তবৎসল 
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ভগবান তাহাকে সক অবস্থাতেই রক্ষা করেন। বকস্ব 
হরিগতগ্রাণা করমেতির শরীরের প্রতি দৃষ্টি নাই। শরীরে 
আঘাত লাগিবে কিনব! অন্ধকার রাত্রে বন পথে চলিতে সর্পে 
শন করিবে বা বন্ত জন্ত আক্রমণ করিবে, এ সকল-বাহ 
চিন্ত! তাহার মনোমধ্যে বিন্দু মাত্রও উদয় হয় নাই। তিনি 
সম্পূর্ণরূপে অন্তররাঁজ্যে গ্রবেশ করিয়া ব্যাকুল প্রাণে ছুটিলেন। 
রজনী প্রভাতে পুরোহিত দম্পতি গাত্রোখান করিয়। 
দেখিতে পাইলেন যে, তাহাদের স্সেহের দুহিতা করমেতি গৃহে 
নাই। পুরোহিত ত্বরায় রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন 
“মহারাজ, আমার কন্তা করমেতি নিরুদ্দেশ হইয়াছে, 
অবিলম্বে অনুচর পাঠাইয়া তাহার অনুসন্ধান করুন, নতুবা 
আমার জাতি কুল সকলই নষ্ট হইবে ।” রাজা তৎক্ষণাৎ 
পুরোহিতপুজীর উদ্দেশে চারিদিকে সশত্্রদৈনিক প্রেরণ 
করিলেন। 
করমেতি গৃহ হুইতে বহির্গত হ্ইয়! সমস্ত রজনর্ন গমন 
করিয়া শ্রভান্ত সময়ে এক বিস্তৃত গ্রান্তরে উপনীত হইলেন এবং 
নেই প্রাস্তরের মধ্য দিয়া অনির্দিষ্ট পথে একদিকে গমন 
করিতে লাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পশ্চাদ্দিকে 
ফিরিরা দেখিতে পাইলেন, আদুরে উফ্ধীষধারী অশ্বারোহী 
দেখা যাইতেছে । তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, তাহাকে ধৃত 
করিবার জন্তই রাজবাড়ী হইতে এ সকল লোক আমিতেছে। 
তখন তিনি নিরুপায় হইয়া করযষোড়ে ইষ্ট দেবতা হরিকে 
ভাকিতে লাগিলেন অনুসন্ধানকারীদিগের হন্তে পতিত 
হইলে, তীহার বৃন্দাবন যাত্রা বিকল হইবে, .জীবনের সংকর 
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ভঙ্গ হইবে,.কুসংসর্সে বাস করিয়া হরিভভিবিধীনা হইবেন £ 
তিনি এসকল চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষার জন্য চতুপ্দিক্‌, 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, 
অদূরে একটা মৃত উদ্ী পতিত রহিয়াছে। তিনি অতি দ্রুত 
বেগে সেই মৃত উষ্টের নিকটে গেলেন। দেখিলেন, উটের 
ভিতরকার মাংস পচিয়। গিয়াছে । তিলার্ধ কাল বিলম্ব না 
করিয়। তিনি সেই মৃত উদ্ট্ের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাহার 
কমনীগ্ন শরীর পচা মাংসের কেদে আবৃত হইল। -তিনি 
উটের ভিতরে এই ভাবে রহিলেন যে, দুর হইতে তন্মধ্যে 
মানুষ আছে বলিয়! কেহ অনুভব না করিতে পারে। ' স্থতরাং 
তাহাকে গলিত মাংসের সহিত শরীর মিশাইতে হইল ।. য়ে 
দূর্গন্ধ নাশিকাস়্ গ্রবিষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া পথিকগণ দশ হস্ত 
সরিয়া যায়, সেই ছুর্খদ্ধের ভিতরে অবলীলাক্রমে তিনি বসিয? 
রছিলেন এবং উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত 
কাতর প্রাণে শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি সম্যক 
প্রকারে মনকে বহিধিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়। অস্তর জগতে 
প্রবিষ্ট করিলেন। তিনি বহিরিক্দ্রিয় নিরোধ করিলেন, স্থতরাং 
বর্তমান ক্লেশকর অবস্থা তাহার হৃদয়কে স্পর্শও করিতে 
পারিল না। 

অনুসন্ধানকারিগণ করমেতিকে দেখিতে না পাইয়া 
প্রতিগমন করিল।. কথিত আছে, করমেতি তিন দিবস 
সেই মৃত উষ্টের ভিতরে বাস করিয়াছিলেন । এই তিন দিন 
আহার নিড্রা হয় নাই, কেবল চিদ্ানন্মময় হরির ধ্যানে নিমগ্ন 
ছিলেন। তৎপর তিনি নিরাঁপদ অবস্থায় উদ্বগর্ত হইতে বাহির 
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হইয়া পবিত্রসলিল! ভাগিরথীতে অবগাহন করিয়া পুনরায় 
বুন্নাবন যাত্রা! করিলেন । 

করমেতির গৃহত্যাগে পিতা পরশু, অস্থিরচিত্তে তাহার 
অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। শ্রুতিপরম্পরাঁয় জানিতে পারিলেন 
ঘে, করমেতি ভিকারিণীর বেশে বুন্দাবনে গিয়াছেন। পরশ্ুও 
বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় নাগরিকগণের নিকট 
করমেতির অন্পন্ধান করিলেন; কিন্তু কেহই তাহার সংবাদ 
বলিতে পারিল না। অবশেষে বনে বনে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। পিতা জানিতেন, নির্জন স্থানে চিন্ত। ও ধ্যানে 
নিবিষ্ট থাকাই করমেতির প্রকৃতি। তিনি নান! স্থানে 
অনুসন্ধান করিয়াও যখন করমেতিকে দেখিতে গাইলেন না, 
তখন বন মধ্স্থ এক উচ্চ বৃক্ষশাখায় উঠিনা চতুর্দিকে, 
অবলোকন করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, বহুদূরে একজন 
রমণী একাঁকিনী এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা আছেন। তিনি বৃক্ষ 
হইতে অবতরণ করিয়া রমণীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 
তিনি বাহাকে অনুসন্ধানে না পাইয়! ব্যাকুল হইয়াছিলেন, 
ইনিই তাহার সেই প্রিয়তমা কন্ত। করমেতি। পরণু কন্যাকে 
তদবস্থায়, ধ্যানোপবিষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহার সংসারগত, 
অহদ্কত, কঠোর প্রাণ ধর্মের কোমল স্পর্শে দ্রবীভূত ছইল তিনি 
ভাবিলেন, করমেতি তাহার কন্া নহেন, তিনি যোগনিম্গা 
মুর্তিমতী বনদেবী। “আমার পরম দৌভাগ্য যে, এমন 
দেবকন্তা আমার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি আমার 
মাতৃরূপা_ আমার পরিত্রাণের সহায় ।” এই ভাবিয়া বৃদ্ধ 
পিতা,তক্কি গদ গদ চিত্তে করমেতির পাদমুলে পতিত হইলেন । 
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করমেতি নয়ন উদ্মিলন করিয়া দেখিলেন, তাহার পিতা 
চরণে পতিত। তিনি লজ্জিত হইয়| সাষ্টাঙ্গে পিতাকে নমস্কার 
করিলেন। 
তৎপর পিতাও কন্যা অনেক বাক্যালাপ হইল। পিতা 
তাহাকে স্বদেশে যাইবার জন্ত কত কথা বলিলেন; কিন্তু 
করমেতি স্বীকৃত হইলেন না 3. 
প্্ামল সুন্দর সিন্ধু তরঙ্গ মাঝারে। 
ডুবিয়াছে মন মম উঠিতে না পারে ॥ 
দেহ লয়ে গিয়া মোর কি কাজ আছয়। 
বৃথা কেন আগ্রহ করহ্‌ মহাশয় ॥”” 
ভক্তমাল। 
করমেতি গৃহে ফিরিলেন না। তিনি বুন্দাবনের নিসৃত্ত 
নিকুঞ্জে, যমুনার সুস্তামল পুলিনে, নিবিড় অরণ্যে, বৃক্ষমূলে 
যোগনাধনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয় সংযম, 
বৈরাগ্য, ভগবানের জন্ঠ একাস্তিক ব্যাকুলত! এবং যোগচর্য্যাক়্ 
করমেতির জীবন আদর্শ স্থানীয়। বৈষ্ণব সমাজে কেন, সকল 
দেশের সকল সমাজেই এরূপ ইঈশ্বরপ্রেমিকা রমণী সম্পূজিত! 
হইয়া থাকেন। 


এগ্নিস্‌। 


প্রাতঃন্মরণীয়! এগৃনিস্‌ পরম সতী ছিলেন। তীহা'র 
অমৃতময়ী জীবন-কাহিনী শ্রবণ করিলে প্রাণ মুগ্ধ হয়, অসার 
পার্থিব বাসনা ও ইন্জিয়চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়? 
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তিনি রোম নগরে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করেন! তাহার জীবনের দ্বাদশ বর্ষের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী 
অজ্ঞাত। তিনি অতুলনীয়া রূপবতী ছিলেন। যখন তাহার 
বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তথন যুবকগণ তাহার পাণিগ্রহণেচ্ছ 
হইতে লাগিল। কেহ কেহ পত্রাদি লিখিতে লাগিল, কেহ 
কেহ বা মধ্যবর্ভী দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। 
এমন কি তাহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া 
স্বয়ং রাজপুলরও তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত 
হইলেন। এগৃনিদ্‌ যখন দেখিলেন, বহুসংখ্যক যুবক তাহাকে 
বিবাহ করিবার জন্ত উৎস্থক হইয়াছে, তখন ভিনি সুম্পষ্টরূপে 
কহিলেন,--“আমি বিবাহ করিব না, আমার বিবাহ হইয়া 
গিয়াছে। এমন একজনের সহিত আমার বিবাঁহ হই- 
কাছে যে, তাহাকে তোমরা দেখিতে পাইবে না। তিনি 
আমার স্বামী, সহচর, বন্ধু, আশ্রয়দাতা এবং অনস্তকালের 
সম্পদ। আমি তাহাকে মন প্রাণ, জীবন যৌবন সকলি 
অর্পণ করিয়াছি। বিবাহের জন্য আমাকে কেহ বিরক্ত 
করিও ন।।» 

এগনিসের এই কথা শুনিয়। যুবকদল ভয্লানক কুপিত 
হইল। প্রভু পরমেশ্বরকে মন প্রাণ অর্পণ করিয়। কোনও 
রমণী যে আজীবন অবিবাহিতা থাকিতে পারেন, এই কথ! 
কিছুতেই তাহার! বিশ্বাস করিতে পারিল না। সুতরাং 
তাহারা প্রত্যেকেই বিবিধ উপায়ে বিবাহের চেষ্টা করিতে 
লাগিল। 


এগ্নিস্। ১১ 


তখন তাহার! সর্বত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে,_-“এগ্নিস্‌ 
বিধন্মা,সে ধর্মসমাজের নিয়ম অগ্রান্থ করিতেছে, তে পতিতা ও 
স্থলিত চরিত্র! ।” ইহারপরে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এবং রাঁজকর্্মচারি- 
গণও যুবকদিগের সহিত মিলিত হইয়া এগ্নিস্‌্কে নির্যাতন 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্ত ধর্্প্রাণা এগনিস্‌ কিছুতেই ভীতা 
হইলেন ন|। তিনি দুষ্টলোকদিগের কু-অভিসন্ধি দেখিয়। একদিন 
রলিলেন,_-“লোকে আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না, আমার 
পরম স্বামী আমাকে রক্ষা করিবেন ।” 

যুবকগণ যখন দেখিল, কিছুতেই এগ্নিসের মন পরিবর্তিত 
হইতেছে না, তখন তাহারা এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত 
হইল। পুর্ব হইতে রাজকম্মরচারিগণ যুৰকদিগের পৃষ্ঠপোষক 
ছিল, এখন তাহাদের নিকটই বালিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
উপস্থিত করা হইল। বিচারক এগনিস্কে ডাকিয়া প্রথমতঃ 
বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন ১ কিন্তু এগ নিস্‌ গ্রফুল্লবদনে 
স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন বিচারক 
ভ্ুদ্ধ হইয়া তাহাকে পতিতা রমণীদিগের গৃহে বাস করিতে 
আদেশ করিলেন এবং যুবকদ্দিগকে বলিয়! দিলেন যে,_-"এই 
রমণী চরিত্রবিহীনা, যে কেহ ইহার উপর অত্যাচার করিতে 
পারে ।” 

বিচারকের আদেশ সত্বরেই প্রতিপানিত হইল। এগনিস্‌ 
বারবণিতার গৃহে নীতা হইলেন। পবিত্রতা, ঈশ্বরপ্রেম, 
সতানিষ্ঠা ধাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তিনি পতিতা 
রমণীদিগের গৃহে বাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই মহাশদ্ডি- 


ও পর রা নার রা ০ রা রন না” রেলে জনি কর. 
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যুবকগণ তাহার গৃহে গমন করিল। কিন্তপবিভ্রতার প্রতিকৃতি 
সেই র্মনীর দেহে মঙ্গুলি স্পর্শ করিতে কাহারও সাহদ হইল 
না। স্বর্গীয়) জ্যোতি্য়ীর নিকট পাশববল পরাভূত হইয়া 
গেল। 

ঘুনকগরণ, পাশববল প্রয়োগে অক তকার্ধা হইর! এগনিসের 
প্রাণ বিনাশের সংকল্প করিল। এই অভিপ্রায়ে তাহার! 
রাজকম্মচারীর নিকট পুনরায় অভিযোগ উপস্থিত করিল। রাজ- 
কর্মচারী এগনিসের প্রাণ বিনাঁশের আল্ঞ! করিলেন। এগ 
নিস্‌ বিষপ্ন হইলেন ন1। তীহার দৃষ্টি উদ্ধদিকে, তাহার আত্ম! 
জড়রাজা অতিক্রম করিয়! সচ্চিদানন্দ ধামে প্রবেশ করিয়াছে, 
প্রাণদণ্ডে তাহার ভন্ন কি? তিনি শাস্তচিত্তে বধমঞ্চে 
আরোহণ করিলেন এবং প্রাণাধিক স্বামী পরমপ্রভূ পর- 
মেশ্বরের অরূপ রূপসাগরে ডুবিয়া অসার ধুলী মাটির দেহ 
ত্যাগ করিলেন। 


সঙগমিত্রা 


বর্তমান সময়ে তারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইয়ৌরোপীক্ 
রমণী প্রচারিকা দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে এক দল মুক্তিফোঁঞ্ 
নামে অভিহিত । খৃষ্টধ্্ প্রচার এবং নান! উপায়ে জনসমাঙ্জের 
সেবা করাই ইহাদের জীবনের ব্রত । বিলাতের অনেক সন্ত্ান্ত ও 
ধনাঢা বংশের কন্তাগণ সমুদয় সাংনারিক সুখ ও স্বচ্ছন্দতা পরি. 
ত্যাগ করিয়া এই মহ।সংকল্প দাধনের জন্য এ দেশে আনিয়াছেন। 
কেহ কেহ বা চির-৫ীমার্ষাবতে জীক্ষিত -জইয়। দেভ মন- পণ 
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ধর্ম প্রচারার্থে উৎসর্গ করিয়াছেন । এই রমণী-প্রচারিকাদল 
এ দেশে আসিয়। ভারতীয় তপস্থিনীগণের স্তাঁয় গৈরিক বসন 
পরিধান করেন, সর্ধ প্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া! অতি 
সামান্তভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। ইউরোপীয় জাতি 
মানেই মৎশ্তমাংসাহারী। মস্ত মাংস ভিন্ন তাহাদের আহার 
সম্পন্ন হয় না। এই প্রচারিকা ভগিনীগণের অনেকেই নিরা, 
মিষ ভোজন করেন; শুধু তাহাই নহে, তীহাদিগের অনেকেই 
কেবল ডাল ভাত খাইয়া! জীবনধারণ করেন। ভারতবর্ষে রমণী. 
গণের বক্ষঃস্থল সম্পূর্ণ আবৃত রাখা যেমন সামাজিক নীতি ও 
সভাতামূলক, বিলাতে রমণীগণের পদছয় সম্পূর্ণ আবৃত রাখার 
নিয়মও সেইনূপ সভ্যতান্থমোদিত । ইউরোগীর সভ্য সমাজে 
রমণীর অরপাবৃত পদ ভয়ানক ঘ্বণা ও লজ্জার কারণ। এ সকণ 
রমণী-প্রচারিকা এ দেশে আদিয়া তাহাদের সামাজিক প্রথ 
বঙজ্জন করিয়া! এ দেশের মহিলাগণের ন্তায় পদদয় অনাধৃত 
রাখেন, সামান্ত পাছুক! পরিপান করেন মাত্র । 

পতিন্তা রমণীদ্দিগকে সৎপথে আনয়ন করিবাঁর জন্ত এই 
প্রচার্িকাগণ কলিকাতায় একটা আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন । 
যে নকল হতভ্াগিনী রমণীর আঁর ইহ জীবনে সাধুপথে, সাধু, 
সহবাসে যাইবার উপায় ছিলনা, এই দেব কন্তাগগের যর ও 
উদ্যোগে তাহারা দিন দিন নীতি ও ধর্মের পথে অগ্রসর হই- 
তেছে। মাতা যেমন কন্তাকে লালন পালন ও শিক্ষা দান 
করেন, রমণী প্রচারিকাগণও সেই ভাবে পতিতা রমনীদিগকে 
পালন করিতেছেন ও শিক্ষা দিতেছেন। ইহাদের স্বাথত্যাগ, 


টা ২ হস বলার ব্রা লি রানার স্যার রাত বু বাতির রানি 
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কর্তব্য নিষ্ঠা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণরাশি দর্শন করিলে দেবতা 
জ্ঞানে ইহাদিগের প্রচ্ভ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ হয়--শত 
কণ্ঠে ইহাদের প্রশংযাধবনি করিতে ইচ্ছা হয়। মনে হয়, ধেন 
ব্যাধিগ্রস্ত ছুভিক্ষগীড়িত, পাপে তাপে অভিভূত, পতিত ভারত- 
বর্ষকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্ই স্বর্গ হইতে এই 
দেবনারীগ্রণ অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

কিন্তু এইরূপ ধর্শ-প্রচারিকাঁর অভ্রাদয় এ দেশে নূতন 
ব্যাপার নহে। মহাত্মা! মোক্ষমূলার বলেন “ভারতবর্ষ আধ্যাত্মি- 
কতার জন্মভূমি ।” বাস্তবিক এ দেশে ধর্পের উচ্চ নীতি, গভীর 
জ্ঞান এবং যোগ ভক্তি প্রদ্ৃৃতি যেমন সাধকগণের প্রাণে প্রস্ফুটিত 
হইয়াছিল, সেই স্বীয় অমুতরাশী জনসমাজে বিতরণ করিবার 
জন্তও তেমনি আয়োজন হইয়াছিপম্পা রমণীদিগের মধ্যেও 
এই ভাব বহুলরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল । ব্রহ্গবাদিনী মৈত্রেয়ী, 
গাগা প্রভৃতি পরব্র্মের তত্ব গভীররূগে আয়ন্ত করিতেন এবং 
গরচার করিতেন । বর্তমান সময়ে শত শত বক্তৃতায় যাহ! ন 
হয়, তাহাদের এক একটি কথায় তদপেক্ষা অধিক ফল গ্রস্ত 
হইয়াছে । তাহারা মানবের চিন্তাসাগরে এমন তরঙ্গমালা 
তুলিয়া গিয়াছেন যে, তাহার ক্রীড়া! এখনও চলিয়াছে। বৌদ্ধ- 
সমাজে, মহারাজ অশোকের সময়ে রমণী গ্রচারিকাগণের দ্বারা 
আন্যড়ুত কার্য সাধিত হইয়াছে । সে সময়ের একজন পরম 
অদ্ধেয়া প্রচারিকার অমৃতময়ী জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইতেছে। 

অশোকের ন্যায় নরপতি ভারতবর্ষে অতি অন্পই জন্নগ্রহণ 


[পুজি নিক ০ রর দ্র পন্রুিনা এ ৮ রেল ন্রা নরক সিন এ পপ ক 








সঙ্গমিত্রা। ১৫ 





লোক ছিলেন। তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইবার পূর্বে 
উজ্জয়িনী প্রদেশের শাননকর্তা ছিলেন। সেই সময় তাহার দুইটা 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে--একটা পুভ্র আর একটী কন্ত!। পুজ্রের 
নাম মহেন্দ্র, কন্তাটির নাম সঙ্গমিত্রা। কালক্রমে অশোক 
ভারতের অদ্বিতীয় সরা হইলেন । বৌদ্ধধর্ম চতুর্দিকে প্রচার 
করিবার জন্ত ভিক্ষুদ্দিগকে পাঠাইলেন। অশোকের সময়ে 
বৌদ্ধধন্ম গ্রবল বন্তার স্ভাক্ পৃথিবীকে যেব্ধপ প্লাবিত করিয়া- 
ছিল, এরূপ আর কোনও ধর্ম কোনও সময়ে করে নাই। 
মে সময়ে লক্ষাধিক বৌদ্ধ প্রচারক চীন, ব্রহ্ম, দিংহল প্রভৃতি 
স্থানে প্রচার করেন এবং বৌদ্ধধর্মের বিজয়-ভেরী চতুদ্দিকে 
নিনাদিত হয়। 
অশোক রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ছয় বংসর পরে তাহার 

সুযোগ্য পুন্ত্র মহেন্দ্র ভিক্ষুত্রত অবলম্বন করিয়া] বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
আরন্ত করেন। ইনি গ্রচারার্থে বু সংখ্যক তিক্ষুসহ লক্কায় 
গমন করিলেন। তখন লঙ্কাপ্ তিষ্য নামক নরপতি রাজত্ব 
করিতেছিলেন | মহেন্দ্রের দেবোপম ধর্্মভাব দর্শন এবং অমৃত- 
ময়ী বাক্যাবলী শ্রবণে মোহিত হইয়! লঙ্কার অধিপতি তিথ্য 
নবধর্মন গ্রহণ করিলেন। রাজ| বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া 
বাণী অন্ুলা এবং তাহার সহচরীগণ বিশেষরূপে নবধর্ম্নের সাধন 
ভন্গন ও ভিক্ষুকী হইবার জন্ত অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। 
মহেন্ত্র মহিলাগণের অভি প্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 
“পাটলী পুত্র নগরে ব্রহ্গচর্ধয-ব্রতধারিণী আমার ভগিনী সঙ্গমিত! 
ধন্মপ্রচার করিতেছেন । তিনি এখানে আসিয়া আপনাদিগকে 
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মহেন্দ্রের নিকট সঙ্গমিত্রার বিবরণ শুনিয়া বাঁজা এবং 
মহারানী-প্রমুখ মহিলাগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন । স্গ- 
মিত্রীকে আনয়ন করিবার জন্য তাহার! মহেন্ত্রকে সাহ্থুনয় 
অনুরোধ করিলেন। উৎসাহী এবং ধর্মপ্রাণ মহেন্দ্র ভগিনীকে 
আনক্ষন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ পাটলীপুভ্র নগরে স্বীয় 
জনকের নিকট পত্রসহ'লোক পাঠাইলেন। মহারাজ অশোক 
আনন্দচিত্তে মহেন্দ্রের আবেদন গ্রহণ করিয়া স্বীয় কন্তাকে 
লঙ্কায় গিয়! মহিলাদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে আদেশ 
দিলেন। শুভদিনে শুতক্ষণে গাটলীপুক্র হইতে সঙ্গমিত 
লঙ্কায় গমন করিলেন। তাহার সঙ্গে উত্তরা, হেমা, মালাগলা, 
অগ্রিমিত্রা, তপা, পর্বতছিন্ন!, মন্না, ধর্মদ।সী প্রভৃতি আরও 
অনেক গ্রচারিকা গমন করেন। এই প্রচারিকাদল সিংহলে 
উপনীত হইয়া নবোৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত 
বৌদ্ধধর্মের সত্য সমূহ মহিলাগণের প্রাণে মুদ্রিত করিয়া দিতে 
ল।গিলেন। তাহাদের মধুর উপদেশে নারীগণ দলে দলে 
“অনলে পতঙ্গের হ্যায় নবধর্ম্ে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। 

সহৃদক্স পাঠক পাঠিকাগণ মানন চক্ষে অতীত ভারতের 
সেই বৌদ্ধ ধর্মের রাজত্ব একবার দর্শন করুন। এখন যেমন 
ভারতে দলে দলে ইউরোপীয় রমণীগণ গৈরিকবসন পরিধান 
করিয়। গ্রী্টধন্দ্দ প্রচার করিতেছেন, তদ্রপ এ দ্রেখুন ভারত, 
সিংহল, চীন, তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে পীত বসনে আচ্ছার্দি তা, 
ধর্মভৃষণে ভূষিতা, বৌদ্ধ ভিক্ষ্ণীগণ বুদ্ধের ঘোগনিশান হস্তে 
ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন । এই সকল ধর্মপ্রাণ রমণী 
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সেবা, ক্ষুধার্তকে আহার দান, পশু পক্ষীর প্রতি প্রেম প্রদর্শন 
করিয়! জনসমাজকে মোহিত করিতেন । “অহিংসা পরমেঃ 
ধর্ম” এই মহাৰাকাা বৌদ্ধবর্ধুই কার্ধ্যতঃ প্রচার করিক্বাছেন। 
বৌদ্ধধন্দের বাহ্িক কলেব্র এ দেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছে 
বটে; কিন্তু বুদ্ধের অমর উপদেশাবলী ভারতবাদীর রক্ত 
মাংসের সহিত মিশ্রিত হইয়! রহিম্বাছে। ভগবান করুন, 
সঙ্গমিতার স্ায়, ভিক্ষুণীদিগের ন্যায় শত শত রমণী গ্রচারিকা 
পুনরায় ভারতক্ষেত্রে অত্যুদিত হইয়া অবশপ্রাণ ভারতসমাজে 
বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করুন| * 





তপস্ষিনী রাবেয়া। 


ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী ও গার্গী, গ্রভৃতি ব্রক্গজ্ঞানে, তগন্তায় 
এবং ধর্ধবিজ্ঞানালোচনায় খধিদিগের ন্তায় শ্রেঠতা লাভ 
করিয়াছিলেন। শত শত ত্রন্মজ্ঞান-সম্পন্ন মহত্বি ও রাজি সেই 
স্বগয়া রমণীগণের অসামান্ত গ্রাতিভা ও ধর্দ্ভাব দর্শনে 
বিমুগ্ধ হইতেন। তাহারা অবল! হইয়াও বিপুল আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানসম্পন্ন খষিগণের সহিত স্বৃহৎ রাজসভাতে, তপোবনে 
এবং যক্ঞন্থলে, শাস্ত্রের গভীর তত্বালোচনাক্স সকলকে বিস্মিত 
করিতেন । সেই পুণ্যবতী রমণীগণের পবিত্র চরিত পুরাণ ও 
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্ত দেশের ইতিহাষে ও 
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আমরা এরূপ স্বর্থীয়া দেবীগণের পবিত্র চরিতকাহিনী 
পাঠ করিয় প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। রমনীকুলা গ্রগণ্যা 
মুসলমান তপস্থিনী রাবেয়ার অপুর্ধ জীবন বৃত্তাস্ত অতি 
রমণীয় ও তক্তিপ্রদূ। ্ 

মুসলমান সমাজে বহুকাল হইতেই অবরোধ প্রথ। প্রচলিত । 
এই অবরোধ-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়! রমণীগণ স্বাধীন ভাবে গমনাগমন, 
নির্জনসাধন বা পুরুষগণের সহিত ধর্ালোচনা ইত্যাদি 
_ করিতে তেমন সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হন না; কিন্তু যেখানেই 
স্বর্গীয় তেজ বিকীর্ণ হইয়াছে, সেখানেই এই সামাজিক-শৃঙ্খল 
ভগ্র হইয়াছে এবং আকাশবাসিনী উন্ুক্ত বিহঙ্গিনীর ন্যায় রমণী- 
গণ পরমেশ্বরের সেবায় স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া- 
ছেন। জলজোত প্রবল হইলে মৃত্তিকার বাঁধ ভাঙ্গিয় যায়, 
তখন অতি প্রবল বেগে জল বহির্গত হইতে থাকে ; 
কারাবরোধবাসিনা রমণীগণের প্রাণ যখন স্বর্গীয় তেজে উদ্দীপ্ত 
হয়, তখন তাহারা সমাজের সংকীর্ণ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া 
নবজীবন লাভ করিয়া ও নবশক্তিতে শক্কিশালিনী হইয়া ধর্মের 
বিজয়পতাকাহস্তে সংসার ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন । 

তুরক্ষের অন্তর্গত বসোরা নগরে অতি দীন দরিদ্র গৃহস্থের 
পর্ণকুটিরে রাবেয়ার জন্ম হয়। রাবেয়া অতি শৈশবে পিতৃ- 
মাতৃহীন হইলেন। “বিপদ কখনও একীকী উপস্থিত হয় ন1 1” 
কিছু দিন বাইতে না যাইতে, বসোরা নগরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হইল। অন্বাভাবে সকলে বিষস প্রমাদ গণিল। 
রাবেয়া এই স্ময় তাহার ভগ্রীগণের নিকট বাস করিতেছিলেন। 


নার নেয়ার বলির আরারাকনার যা এহন র্বাকাত ররর... বার বান্দারা স্বর, 
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হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! কয়েকটা তাঅ মুদ্রার বিনিময়ে এক 
জঘন্ত ক্রুরমতি ধনীর নিকট বিক্রয্ন করিল। ছুঃখিনী রাবেয়া 
পরিজনের নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়া দাসীরূপে অন্গৃহে 
সজলনয়নে গমন করিলেন । 

বর্তমান সময়ে সৃসভ্য দেশের লোকে পণ্ড পক্ষীর প্রতিও 
যেরূপ মকরুণ ব্যবহার করিয়া থাকে, মে নময়ে ক্রীত দাম 
দাসীর প্রতি লোকে তদপেক্ষাও হীন ব্যবহার করিত। যে 
ব্যক্তি রাবেয়াকে ক্রয় করিল, মে একে ধনগর্ধে গর্বিত, তাহাতে 
আবার হিংঅপ্রকূতি, সুতরাং রাবেয়া ভয়ঙ্কর কষ্টে পতিত 
হইলেন। সেই নিষ্টর প্রভূ রাবেয়াকে এত কাজ করিতে 
আদেশ দিত, যে বালিকা তাহা কিছুতেই সম্পন্ন করিয়! 
উঠিতে পারিতেন না। সকল কার্য সমাপন করিতে না 
পারিলে তাহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। 

এই সময় হইতেই রাবেয়ার প্রাণের গভীরতম স্থানে ধীরে 
ধারে ধর্মবীল অস্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর তির- 
স্কার, অপমান ও লাঞ্কন! ভোগ করিয়া নির্জনে গিয়। সেই অন্তর্যামী 
পরম প্রভু ভগবানের নিকট ক্রন্দন করিতেন ।. তাহার ছুই চক্ষে 
জলধারা! বহিত, প্রাণের সকল কথ দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট 
নিবেদন করিতেন। তিনি প্রতিদিন এইবপে নিজ্জনে প্রার্থনা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্যাতনপ্রাপ্ত বালিকার কোমল 
প্রাণ পরমেশ্বরের দয়ার ভিথারিণী হইয়! তাহার দিকে ছুটিল। 
কিন্তু ষফতই দ্দিন যাইতে লাগিল, ততই নির্যাতন বাড়িতে 


লাগিল। বালিকার প্রাণ অস্থির হইল। এই দুঃসময়ে পতিত 
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পরিত্যাগ করিলেন। অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া কণ্টক ও জঙ্গল- 
ময় পথে উর্ধস্বামে দৌড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ ভূপতিত 
হওয়ায় তাহার এক খানি হাত ভগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি 
আর গমন না করিকা অক্রপুর্ণ নয়নে উর্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া 
নিয় লিখিত মর্ে প্রার্থনা করিলেন,_“দীনবন্ধো! পরমেশ্বর, 
আমার পিতা মাতা নাই, অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া! পর- 
গৃহে বন্দীভাবে কাঁলবাপন করিতেছি । আমি যে কষ্টে আছি, 
তুমি দেখিতেছ। কিন্তু ইহাতেও আমি শোক করিব না, 
তুমি যদি প্রসন্ন হও। হে আমার পরষেশ্বর, তুমি কি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হইবে না?” প্রার্থনার পর তিনি প্রাণে স্বগয় বল 
লাভ করিলেন। তখন পলায়নে বিরত হইয়! গৃহে প্রতিগমন 
করিলেন। 
সকলে নিদ্রিত হইলে, তিনি গভীর রাত্রে প্রার্থনা করিতেন। 
. এক দিন তিনি নীরব রজনীতে নির্জন শয়নকক্ষে বসিয় 
প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময় গৃহস্বামী জাগ্রত হুইয়! 
লেই অস্পষ্ট প্রার্থনাধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি ধীরে ধীরে 
. নিকটবর্তী হইয়া অতি মনোযোগের সহিত সেই প্রার্থনা শুনিতে 
লাগিলেন। সেই নির্জন কুটিরে নৈশ নিস্তব্ধত| ভেদ করিয়া মন 
মুগ্ধকারী অমৃতনিস্ন্দিনী প্রার্থনার বাক্য উখিত হইতেছিপপ, 
সেই প্রার্থনা শুনিয়! গৃহস্বানীর কঠোর হৃদয় ভ্রবীনভূত হইল, 
পাষাণ গপিল, মরুভূমিতে জলধার! প্রবাহিত হইল। রজনী 
প্রভাত হইবামাত্র গৃহস্বামী রাবেয়াকে অতি বিনীতভাবে কহি- 
লেন, “আপনারন্তায় পৃজনীয়া মহিলাকে দাদীরূপে গৃহে রাখিয়! 
আমি অত্যন্ত অন্টায় করিয়াছি। :আমার অপরাধ মাপ করুন 
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আপনাকে স্বাধীন্ত। অর্পণ করিলাম । আপনি স্বীয় মনোমত . 
স্থানে বাদ করিয়া অভীষ্ট মহৎ ব্রত সাধন করুন।” রাবেয়! ক্রীত 
দাসীত্ব হইতে প্রমুক্ত হইলেন। তিনি সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া 
সাধন ভজনের অনুকূল স্থানে গমন করিলেন, এবং কঠোর 
তপস্যায় প্রবৃত্ত হইজেন। তিনি অনেকদিন নির্জন অরণ্যে 
বাস করিয়া! গভীর ধ্যান ও সমাধিতে মগ্ন ছিলেন৷ সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিয়। পরিশেষে তিনি মক্কানগরে গমন করেন এবং 
সেখানেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। 

রাবেয়। মক্কানগরে তাহার কুটারের মধ্যে উপবিষ্ট । বাহিরে 
অনেক লোক জন বসিয়া রহিয়াছে। জ্যোন্সা-ন্নাত-রজনী অতি 
মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে। চন্ত্রালোকে চতুর্দিক্‌ 
উদ্ভাসিত। সুনীল অনন্ত আকাশতল রজতবর্ণে অন্ুরঞ্জিত। 
প্রক্কৃতির এই অপূর্ব শোভা দর্শন করিয়া বাহির হইতে একজন 
লোক বপিয়! উঠিলেন--“আর্ধো, একবার বাহিরে. আগমন 
করুন, দেখুন স্থষ্টির কি অপরূপ শোভ।' হইয়াছে !” গৃছরে 
অভ্যন্তর হইতে রাবেয়া উত্তর করিলেন, “তুমি একবার 
ভিতরে আসিয়। শরষ্টার অরূপ রূপমাধুরী দর্শন কর।” রাবেয়ার 
ঈশ্বরান্তৃতি, ঈশ্বরপ্রেম কি গভীর ও জ্ঞানমূলকই ছিল। 
আধ্যখধিগণের ন্তাঁয় তিনি শ্বীয় আত্মার ভিতরে সেই. চিন্ময় 
পরমাত্মাকে দর্শন করিতেন । ধিনি ভিতরে ডুবিয়াছেন, তিনি 
কি বাহিরের অসার অকিঞ্চিতকর সৌন্দর্য্য দেখিয়া অধিক সন্তপ্ট 
হইতে পারেন? 

রাবেয়! লেখাপড়া জানিতেন না! ; ধর্ম্মবিজ্ঞানের জটাল তত্ব 
শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু তিনি পরমেশ্বরের সহিত যোগলাভ 
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করিয়াছিলেন! তিনি ষাহ! বলিতেন, সে সকল কথার সহিত 
উন্নত ধর্মশশাস্ত্রের মিল হইত । যিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়াছেন, তিনি যোগধুক্ত অবস্থায় যাহা বলেন, তাহাই 
বেদ বেদান্ত, কোরাণ, পুরাণ,বাইবেল। এজন্যই রাবেয়ার গ্রাত্যেক 
কথ! সকলে,__এমন কি মকার সীধুগণও ধশ্মরশাস্তরের ন্যায় গ্রহণ 
করিতেন । রাবেয়াকে দর্শন করিয়া, তাহার পবিত্রবাক্যাবলী 
| অবণ করিয়! সকলে কৃতার্থ হুইতেন। দলে দলে লোক 
বেয়ার উপদেশ গ্রহণের জন্য দুরদেশ হইতে সমাগত হুইত। 
“ বাবেয়। অনেক সময় সমগ্র নিশা উপাসন! ও ধ্যানে যাপন 
করিতেন। স্বর্ণ নরক, পাপ পুণ্য এবং ঈশ্বরের স্বরূপ সঙ্বন্ধে 
তাহার অতি পরিফার ধারণা ছিল। তীহাকে অনেকে ধর্ম 
“ সঙ্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তিনি অতি সুন্দররূপে 
সহজ কথায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেন; সে সকল প্রশ্নের 
উত্তর পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, তিনি ধর্মের উচ্চ অঙ্গ- 
সাধনে ভারতের বৈদিক -মহ্্ষিদিগের সমকক্ষ ছিলেন। 
নিরক্ষর, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীনা রমণী যে কেবল ভগব্দারাঁধনায় 
প্রাণের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক সত্যমমূহ লাভ করিতে পারেন, 
রাবেয়া তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত স্বরূপ । সত্যান্ুরাগ, ঈশ্বরান্ুভৃতি, 
ভক্তি এবং ব্রহ্গজ্ঞানে তাহার হৃদয় বিভূষিত ছিল। 
তিনি জীবিতাবস্থায় যেরূপ স্বর্গীক্না দেবীরূপে সুষলমান 
জগতে সম্পূ্দিতা হুইতেন, নানাদেশীয় সাধুগণের মুখে 
তাহার পবিভ্র জীবন-কাহিনী যেইরূপ চিরকাল পরিকীর্তিত 
হইত্বে থাকিবে 


জগাই মাধাই । 


গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত, সুরারী গুপ্ত, গ্ুদাঁর ' 
প্রভৃতি সাধু ভক্তগণ হরিসংকীর্তনে প্রমত্ত। নবহ্ীপে প্রেমধর্মমের 
বস্তা প্রবাহিত হইতেছে । বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে তক্তগণ 
আসিয়া চৈতন্তের মহাসংকীর্তনে যোগ দিতেছেন। নবদ্বীপ 
ভক্ত-পর্দ-চিহ্ন দ্বার! পবিত্রীকৃত হইতেছে । 

একদিন ভক্তত্রেষ্ঠ গৌরচন্ত্র নিত্যানন্দ ও হরিদাঁসকে 
ভাকিয়া কহিলেন; “নিত্যানন্দ হরিদাস, তোমরা অগ্য 
হইতে এই নবদ্বীপের প্রতি ঘরে থরে হরিনাম প্রচার কর। 
সকলকে হরিনাম সাধন করিতে উপদেশ দাও । হত্রাঙগাণ 
চণ্ডাল, স্ত্রী প্ররুষে, ভেদজ্ঞান করিও না। এ ধর্মে কোনও 
প্রকার জাতিভেদ নাই। তোমর! গ্রতিদিনের প্রচার-বৃত্বাস্ত 
সন্ধ্যাকালে আমাকে শুনাইও । 

তক্তরাজের মুখে হরিনাম প্রচারের আদেশ শ্রবণ করিয়] 
সকলে আনন্দে পুলকিত হইলেন। ইন্ঃপর নিত্যানন্দ ও 
হরিদাস নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম শুনাইতে লাগিলেন । 
ঘাহাদের সহিত দেখা হয়, তাহাদ্দিগকেই বলেন,--"শুন 
ভাই, যে হরি প্রাণের প্রাপ, যাহা হইতে পিতা মাতা, 
ধনৈশ্বধ্য সকলি পাইয়াছ, সেই হরির নাম প্রাণ ভরিয়া বলু।" 
তোমাদের মিনতি করিয়া! বলি, একবার হরিগুণ গান করিয়া 
জীবন সার্থক কর) হরি ভিন্ন ইহ পরকালের সম্বল. আর 
কিছুই নাই। 
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সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। সাধুমুখে পরমপবিত্র 
হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়। বাল বৃদ্ধ যুব! সকলে মোহিত হইয়। 
যইজে লাগিল। পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে সকলেই 
অধিকারী; কিন্তু ভগবভ্তক্ত সাধু যখন হৃদয়-মন্দিরে দেই 
মহান্‌ দেবতার অপূর্ব মূত্তি দর্শন করিয়া তদগত চিন্তে 
নামোচ্চারণ করেন, সেই নামামৃত গোমুখী নিঃস্যত ভাগিরখীর 
তাক এরবল বেগে প্রবাহিত হইয়া পাপী তাঁপীর হৃদয় “বিধৌত 
করিয়! দেয়। সাধক যখন ভক্কিপূর্ণ হৃদয়ে হরিনাম কীর্তন 
- কাঁরেন, তখন বাস্তবিকই সংসার মরুক্ষেত্রে স্বর্গের অমৃতধারা 
বর্ষিত হয়। ছুঃবীর দুঃখ, পুত্র-শোকাতুরা জননীর অসহা শোক 
বেদন, এবং পতিহীনার আর্তনাদ প্রভৃতি সকল হন্ত্রণ 
হরিনাম শ্রবণে দূরীভূত হয়। 
একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস গঙ্গার তীর দিয়! যাইত্তে- 
ছিলেন, এমন সময়ে জগাই মাধাইকে তথায় দেখিতে পাইলেন। 
ভাহারা মদের বোতল লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল। 
তাহার] কখন হাসিতেছিল, কখন বা ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছিল, 
কখন পথিকপ্িগকে অতি কুৎসিত ভাষায় গালি দিতেছিল। 
» তাহ।দের পরিধানে মলিন বস্ত্র, কেশ রুক্ষ, চক্ষু রক্তজবার 
স্ায়। তাহারা সুরাঁপানে প্রমন্ত হইকস! নানাপ্রকার পৈশাচিক 
কাণ্ড করিতেছিল। 
প্রেমিক নিত্যানন্দ তাহাদের অবস্থ। দর্শন করিয়! পথিক- 
দিগকে জিজ্ঞাসা কর্সিলেন,_-"এই ছুটি লোক কে? আহা, 
ইহাদের ফি আত্মীয় স্বজন কেহ নাই? এরূপ প্রকাশ্ঠান্ভাবে 
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পথিক' কহিল,--*সন্ন্যাসী ঠাকুর, ইহাত্দর নাম জগাই, 
মাধাই।. ইহাদের আত্মীক স্বজন সকলি আছে) কিন্তু ইহাদের 
চরিত্র এমনি কদর্ধ্য যে, ইহারা পৃথিবীর কাহারও. কথা শোন্দে 
না। ইহার! ন1 করিয়াছে এমন পাপ নাই। চুরি, ডাকাতি 
সতীত্ব হরণ, গৃহদাহ ইত্যার্দি সকল পাপই ইহাদের- দ্বার! 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং নিয়ত হইতেছে । এমন কি, ইহারা 
ব্রাহ্মণ হইয়া! গোমাংসও ভক্ষণ করিয়াছে !” . 

নিত্যানন্দ। “এ সকল অপরাধের শান্তি ত রাঁজাও দিতে 
পারেন। প্রকাশ্ত রাজপথের মধ্যস্থলে বসিয়। ছুরি ডাকাতি 

" করিতে কাহারও সাধ্য আছে ?» 

পথিক। “ইহার এমনি ছুরস্ত যে, কাজি সাহেব 
ইহাদিগকে ভয় করেন। সন্মান নষ্ট হইবার আশঙ্কায় ভিন 
ইহাদিগকে শাসন করেন ন1।” 

নিত্যানন্দ। প্জাচ্ছা ইহারা কি কেবল দোঁষেরই আঁকর ? 
ইহাদের মধ্যে কি কোন সদ্গুণ নাই? 

পথিক । প্বাহিরে ত দোষই দেধিতেছি। ভিতরে 
কোন গুণ আছে কি না, কি করিয়। বলিব? এদের সহিত ত. 
মিশামিশি করি নাই 7” . 

নিত্যানন্দ, হরিদ্বাসের মন পরীক্ষার্থ কহিলেন, প্হরিদাঁস, 
আমাদের উপর যখন গ্াচারের ভাঁরার্পণ হইয়াছে, তখন চলন, 
ইহাদের নিকট গিয়া প্রচার করি। আহা হরিদাস! দেখ 
দেখি ইহারা! কেমন কষ্ট পাইতেছে! ইহাদের কষ্ট দেখিয় 
কেহ কি স্থির থাকিতে পারে? ইহাদের পরকালে কি 
গতি হইবে? খযবনগণ যখন তোমাকে বাইশ বাজারে 
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গ্রহার করিয়াছিল, তখন তুমি তাহাদের শুভকামনা 
করিয়াছিলে। আজ ইহাদের দুর্দশা দেখিয়া তোমঞ্্র প্রাণ 
কি কীাদিতেছে না? আহা! ইহারা কি ক্লেশেই কালযাপন 
করিতেছে 1” 

হরিদাস সহান্তে কহিলেন,_-শশ্রীপাদ গোৌঁসাই যখন 
প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর উহাদের উদ্ধারের 
বাকী কি আছে? আপনার প্রসাদে ইহারা নিশ্চয়ই উদ্ধার, 
পাইবে ।» 

ভখন নিত্যানন্দ হরিদাসকে আনিঙ্গন করিয়া জগ্াই 
মাধাইর নিকট যাইতে লাগিলেন। পথিকগণ বলিতে লাগিল, 
“ইহাদের ধর্ম প্রচারের কি আর স্থান নাই? গোঁবধ ও ব্রাহ্মনবধে 
যাহাদের আনন, তাহাদের কাছে ধর্মের কথা! সন্যাসী ছুটির 
আজ অপমৃত্যু দেখিতেছি !” কিন্তু প্রেমধর্দ্র-প্রচারকঘ্বয় কাহারও 
কথা শুনিলেন না। পাপীর ছুঃখে ধাহাঁদের হৃদয় বিগলিত, 
তাহার কি কোনও" প্রকাঁর বিপদাশঙ্কায় কর্তব্য-পথ হইতে 
বিচলিত হন? পাপীর হৃদয়ই ধর্শাপ্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। 
পাীর উদ্ধার সাধন করাই ধর্প্রচারকের প্রধান ব্রত। 

তাহার! জগ্নাই মাধাইর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া 
উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই জগাই মাধাই! ছুল্লভ 
ষানবজন্ম লাভ করিয়া, কেন তাহার এরূপ অপদ্ধ্যবহার করি- 
তেছ? ভাবিয়া দেখ দেখি, পরকালে তোমাদের গতি কি 
হইবে? পরকাল কেন, ইহকালেই যে তোমাদের কত কষ্ট, তাহা 
একবার ভাবিয়া! দেখ দেখি। এই দেহ চিরদিন থাকিবে না, 
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নির্বাণ হইবে। : তখন তোমর। কোথাক়্ দ্রাড়াইবে? কে 
তোমাঙ্ছ্িগকে আশ্রয় দান করিবে? ইহকালে কত কষ্টভোগ 
করিয়া জীবন শেষ করিবে, আবার মৃত্যুর পরেও কত যন্ত্রণা 
পাইবে । যাহাতে ইহকাল পরকাল উভয় নষ্ট হইবে, কত যন্ত্রণা 
পাইবে, এমন কাজ কেন করিতেছ ? ভাইরে ! শ্রীহরি সকলের 
পিতা মাতা, ইহকাল ও পরকালের সম্বল | দেহ মন ধনৈশ্বর্ধ্য 
সকলই তিনি। কুবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, অনাচার ছাড়, শ্রীহরির 
চরণে পরণ লও । ছুঃখ যন্ত্রণা থাকিবে না, প্রাণ লীতল 
হইবে ।” প্ধর্‌ ত বেটাদের !” এই বলিয়। জগাই মাধাই 
কুদ্র মুক্তিতে নিত্যানন্দ হরিদাঁসকে আক্রমণ করিল। তাহারা 
অগত্য। ক্রুতবেগে পলায়ন করিলেন । 
গৌরচন্্র ভক্তমণ্ডলী-পরিবেছিত হুইয়া বসিয়া আছেন, 
এমন স্ময় নিত্যানন্দ উপস্থিত হইয়া দেদিনকার গ্রচার 
বৃত্তাস্ত নিবেদন করিলেন। চৈতন্ত কহিলেন,_-“আমি যদি 
সেই মাতাল ছুইটাকে পাইতাম, তবে কেটে ছুখণ্ড করিতাম ৮ 
নিত্যানন্দ কহিলেন,_-“তোমার তাদের উপর এত রাগ! 
কিস্ত আঁমি তাহাদিগকে লইয়াই থাকিব। যদি পাপীর কাছে 
ধর্ম প্রচার না করা হইল, তবে সে ধর্মে প্রয়োজন কি? 
সাধু লোকেরা ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সাধন ভজন করেন, 
তাহাদের নিকট এচারের বিশেষ কি প্রয়োজন আছে? পাপীর 
কাছেই ধর্ম প্রচারের প্রকৃত প্রস্মোজন। পাপী যদি উদ্ধার ন! 
হয়, তবে হরিনামের মাহাত্ম্য থাকে কোথাক়্ ?* গৌর হাসিতে 
হাদিতে কহিলেন, _দ্তীহারা যখন তোমাদের দর্শন পাইয়াছে, 
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বাস্তবিক চৈতন্তের বাক্য ফলিতে লাগিল; জগাই মাধাই 
কর্তৃক আক্রান্ত হইপ়্! নিত্যানন্দ তাহাদের উদ্ধারের জন্ত-চিস্তিত 
হইলেন। লোকের নিকট তাহাদের সংবাদ লইতে লাগিলেন। 
তাহারা কখন কি করিতেছে এবং কি অবস্থায় আছে, তাহা 
জানিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। একদিন রজনীযোগে 
নগর ভ্রমণকালে নিত্যানন্দ তাঁহাদের কাছে গিয়া উপস্থিত, 
হইলেন। প্রথমবার হরিদাস ও নিত্যাননদ ছুইজন ছিলেন। 
এবার নিত্যানন্দ একাকী । তখন দিনের বেলা, নিকটে অনেক 
লোঁকজন ছিল, এবার রাত্রি কাল। নিত্যানন্দ দস্থ্যর নিকট পু 
একাকী যাইতেছেন | কিন্তু তিনি প্রাণের ভয় রাখেন না। 
যাহার প্রাণে মমতা আছে, সে ব্যক্তি রজনীযোগে নির্জনে 
একাকী আক্রমণকারীর নিকট যাইতে কখনও সাহমী হয় 
না। কিন্ত যিনি প্রকৃত ধর্ম প্রচারক, তিনি ধর্শগ্রচার করিতে 
গিয়া কখনও ভীত হন না। বর্তমান সময়ে কত খৃষ্টান প্রচারক 
ধর্মপ্রিচার করিতে গিয়া অসভ্যদ্দিগের হস্তে বন্দি হইতেছেন 
এবং কত প্রচারকের জীবন বিনষ্ট হইতেছে। 

রাত্রিকালে নিত্যানন্দম কোথায় যাইতেছেন? হিংস্রক 
পশুর নিকটে, সর্পের মুখে হস্ত দিতে যাইতেছেন, সিংহ কবলে 
প্রবেশ করিতে যাইতেছেন ! জগাই মাধাই নরহস্তা । একাকী 
নিজ্জনে নরহস্তার কাছে প্রেমপ্রচার !! ধন্য নিত্যানন্দ ! তুমিই 
বথার্থ প্রেমপ্রচারক। প্রেম কি বস্ত তাহ! তুমিই জানিয়াছিলে। 
পাপী উদ্ধার-ত্রত তুমিই পালন করিয়াছিলে। তোমার অত্যুদয়ে 
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লাগিলেন। দূর হইতে মন্ুষ্য-পদ-শব্দ শুনিয়া তাহারা চীৎকার 
করিয়া বলিয়া! উঠিল--“কে-ও?” নিত্যানন্দ কহিলেন, 
শআমি অবধৃত।% . 

“্অবধৃত?* এই বলিয়া মাধাই নিকটস্থ কলসিভাঙ্গা 
কুড়াইয়! লইয়া নিত্যানন্দের প্রতি নিক্ষেপ করিল । কলসিতাঙ্গার 
আঘাতে নিত্যানন্দের শরীরে দর দর রুধির ধারা বহিতে 
লাগিল। .কিস্ত.শরীরের প্রতি দৃক্পাত. নাই; তাহার 
প্রাণ জগাই মাধাইর জন্ত আরও কীদিয়া উঠিল। তিনি 
উর্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়| করযোড়ে কছিলেন,--শ্রীহরি! ইহার! 
অবোধ, ইহাদের কিছুই জ্ঞান নাই। ইহাদের. অপরাধ ক্ষম1 
কর, ইহাদিগকে সুমতি দা&।” তৎপর মাধাইর দিকে চাহিয়। 
কহিলেন, “ভাইরে মাধাই !. তুই আমাকে কলদির কাণ! 
মারিয়াছিস্‌ তা-বলে কি আমি তোকে পরিত্যাগ করিতে 
পারি? ভাই মাধাই! তুই যে আমারই ভাই। তুই 
আমাকে চিনিস্‌ না। কিন্ত আমি যে তোকে চিনি। তুই 
যে আমারই পিতার সম্তান। আমরা যে এক পরিবারের 
লোক। তবে কি তোকে ছেড়ে আমি যেতে পারি? মেরিছিস্‌ 
মেরেছিস্‌, আয় ভাই! কাছে আয়, একবার কোল দি। 
আয় ভাই, একবার ভাই ভাই মিলে হরিনাম কীর্তন 
করি ।, " 

জগই নিকটে থাকিয়া এই অদ্ভুত দৃপ্ত দেখিতেছিল। 
মাধাই নিত্যানন্দকে আঘাত করিতেছে, নিত্যানন্দ তাহাকে 
কোল দেওয়ার জন্ত হস্ত বিস্তার করিয়া আমিতেছেন, তাই 
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হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব দৈবশক্তি সঞ্চারিত হইল। তাহার 
পাপজীবনের ছবি মানস-চক্ষুর নিকট উদ্ভাসিত হইল । 

অগ্নির সংস্পর্শে গেলে লোকে যেমন উত্তাপ অনুভব করে, 
শীতল স্থানে যেমন শরীর কম্পিত হয়, তেমনি সাধু সংসর্গে 
গেলে নিদ্রিত সাধুপ্রবৃত্তি সকল জাগ্রত হইয় থাকে। সাধু দর্পণ 
মরূপ। দর্পণে যেমন মুখাকৃতি দৃষ্ট হয়, তেমন সাধুর সংসর্গে 
নয় চরিত্রের প্ররুত চিত্র স্পষ্ট দেখা যায়। নিত্যানন্দের 
ধর্মভাঁবের বাতাসে, জগাইর হৃদয়সাগরে ঘোর আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। 

নিত্যানন্দকে মাধাই পুনরায় প্রহার করিতেছে, দেখিয়। 
জগাই .সকরুণ স্বরে কহিল, “ওরে মাধাই! দেশান্তরী দন্ন্যানীকে 
কি এমন করিয়া মারিতে আছে? ইহাকে মারিয়। লাভ কি 
তাই? ইহার মাথ! হইতে রক্ত পড়িতেছে দেখিক্জ তোর কি 
একটু দয়া হইল না?” . 

নিত্যানন্দের দেবভাব দর্শন করিয়া জগাইর পাষাঁণ হৃদয় 
বিগলিত হইল। যে হৃদয় রাজার কঠোর শাসনে কোমল হয় 
না, যে হয স্নেহ মমতা বজঞ্জিত নিষ্ঠুরতার প্রতিমৃত্তি, সে 
হৃদয় দৈবশক্কির-সংস্পর্শে আসিয়! পরাস্ত হইল। 

যেখানে এ সকল ব্যাপার হইতেছিল, তাহার নিকটেই 
বিশ্বস্তরের বাড়ী। বিশ্বস্তরকে গিয়! কে থবর দিল যে, জগাই 
মাধাই নিত্যাঁনন্দকে প্রহার করিতেছে। বিশ্বস্তর তৎক্ষণাৎ 
সাঙোপাঙ্গ সহ বিছ্যৎবেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন । 
তিনি দেখিলেন, নিত্যানন্দ হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া জগাই 
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রুধিরধারা”প্রবাহিত হইতেছে । বিশ্বস্তরমহা করিতে পাঁরিলেন 
- না, তিনি উত্তেজিত হইলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাহাকে 
নিবারণ করিয়া কহিলেন, প্তুমি স্থির হও। আমার অনুরোধ, 
ইহাদিগকে কিছু বলিতে পারিবে না । জগাইর দোষ নাই। 
মাধাই মারিতেছিল, জগাই তাহাকে বাঁর বার নিষেধ করি" 
য়াছে। আমার শরীরে বেশী আঘাত লাগে নাই। আইস 
সকলে মিলিয়! উহাদিগকে হরিনাম শুনাই |” 
জগাই প্রহার করে নাই, বরং মাধাইকে প্রহার করিতে 
দেখিয়া সে নিষেধ করিতেছিল, এই কথা শ্রবণ করিয়া গৌয়ের 
প্রেম-প্রবণ-হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি স্থির থাকিতে 
পারিলেন ন1। জগাইকে বক্ষে ধারপ করিয়া কহিলেন, 
প্জগাই রে! তুই আজ আমার কি উপকার করিলি! 
আমার নিতাইয়ের প্রাণ রক্ষা করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাইলি ! 
তুই ধন্য! হরিপদে তোর মতি হউক, তোর পাঁপ তাপ সব 
দুর হউক ।» 
জগাইর মনে পূর্বেই পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। যেটুকু বাঁকী 
ছিল তাহা চৈতন্তের সংস্পর্শে পূর্ণহইল। অন্গতাপের তীব্র 
হুতাশনে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন আর সে 
স্থির থাকিতে পারিল নাঁ। গৌরের পাদমূলে পতিত হইয়! 
সজল নেত্রে কহিতে লাগিল, পপ্রভে!! এ নারকীর কি আর 
উদ্ধার আছে? আমি কত সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছি, কত 
লোকের সর্বস্ব নুন করিয়া তাহাদিগকে পথের ভিখারী করি- 
য়াছি,আমার গাপের সংখ্য। নাই। এমন দিন, এমন দণ্ড অতি- 
বাহিত হয় নাই, যখন আঁমি কোনও পাপ কার্য না করিয়াছি। 


৩ চরিত রত্বাবলী। 





প্রভে! ! আমার উদ্ধার কিরূপে হইবে? আমি তোমার চরণ 
ছাড়িব না, আমাকে উদ্ধার কর। আমি বুঝিয়াছি, তোষরা 
সামান্য মনুষ্য নও। মারখেয়েও যে প্রেম বিলায়, সে 
কি সাধারণ মানুষ! বহন হইতে আমর! এখানে, আছি, 
কিন্ত এমন লোকের সহিত ত কখনও দেখা হয় নাই, তোমর! 
দেবতা 1” 

জগাইর পরিবর্তনের তরঙ্গ মাধাইর হৃদয়েও গিয়া লাগিল। 
তাহারা ছুইজনে শৈশব হইতে একত্র বাস করিতেছে, যত 
কিছু পাপানুষ্ঠান একত্রেই সম্পন্ন করিতেছে । উভয়ের মধ্যে 
ছশ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাব। একে অন্যকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে 
পারে না। সকল অবস্থাতেই উভয়ে উভয়ের সাহাধ্যকারী । 
উভয়ের প্রাণে প্রাণে, মনে মনে বড়ই মিল। সুতরাং মাধাই 
অদূরে বসিয়! জগাইর কাতরোক্তি এবং আত্মগ্রানির জাল! 
অনুভব করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে গৌরের কাছে গিয়! 
কহিল, “আমর! উভয়ে পাতকী। উভয়ে একত্রে পাপ করি- 
যাছি। মুখ ছুঃখ যখন যাহা! ঘটিয়াছে, উভয়েই বহন করি- 
য়াছি। আজ জগাই উদ্ধার হইয়া যাইতেছে, আমি কি এই 
নরকেই বাদ করিব? গৌর! তোমার পায়ে ধরিয়া মিনতি 
করিতেছি, আমাকে রক্ষা কর। আমি বড় দুরস্ত পাপী। 
তুমি ভিন্ন কে আমাকে পরিত্রাণ দিবে? আমি তোমার 
চরণে শরণ লইলাম।” এই বলিয়া মাধাই যেই গৌরের 
চরণে পতিত হইতেছিল, অমনি গৌর বিরক্তির সহিত বলিয়! 
উঠিলেন,_-“তোমার পাপের নিষ্কৃতি নাই। তুমি সাধুদেহে 
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মাধ কহিল,-“আমার উদ্ধার না হইলে আর তোমাকেই 
ৰা ছাড়ে কে? শুনিয়াছি তোমাদের শরণ হইলে, পাপী 
পুণ্যবান হয়, আমার কি গতি করিবে ন! ?+” 

বিশ্বস্তর নিত্যানন্দের দিকে চাহিলেন, নিত্যানন্দ মাঁধাইকে 
প্রেমালিঙ্গন দিলেন। সাধুসংস্পর্শে মাধাইর চক্ষু প্রস্ফুটিত 
হইল। মাধাই নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বস্তর কহিলেন্ব 
“শুন জগাই মাধাই ! তোমরা আর কখনও পাপ করিও ন1। 
তোমর! যদি আর পাপ না কর, তবে শ্রীহরি তোমাদের গত 
জীবনের সমুদয় পাপ বিনাশ করিবেন। তোমাদিগরে- 
দেখিয়া পুর্বে যাহার! স্বণা করিত, এখন তাহার! ভক্তি করিবে) 
যাহারা তোঁমাদ্দিগকে স্পর্শ করিয়! গঙ্গাক্নানে পবিত্র হইত, 
এখন তাহার! তোমাদের স্পর্শে নিজকে পবিত্র মনে করিবে। 
সাধুভক্তের ইচ্ছা কখনও বিফল হয় না, নিত্যানন্দের ইচ্ছা 
অবশ্যই পূর্ণ হইবে ।৮ ূ 

তখন বিশ্বস্তর' জগাই মাধাই ও ভক্তদলকে সঙ্গে লইয়! 
গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কীর্তন প্রবৃত্ত হইলেন। 
অদ্যকার কীর্তনে স্বর্গের ছবি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইল। 
জগাই মাধাইর গল! ধরিয়া ভক্তগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
জগ্রাই মাঁধাই স্বীয় স্বীয় পাপ ন্মরণ করিয়! কাদিয়া আকুল 
হইলেন। পাগীর গ্রতি ভক্তের অপরিদীম দয়! দর্শনে তাহাদের 
হয় বিষুগ্ধ হইল। তীহারা বারংবার “হরি বোল, হরি কৌল” 
বলিতে লাগিলেন । 

কীর্তনান্তে গৌর, ভক্তদূলকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,_- 
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সকলে ক্ষমা কর।” জগাই মাধাই প্রত্যেকের নিকট গিয়া 
চরণতলে পড়িয়া ক্ষম! প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সুকলে 
আননচিত্তে তাঁহাদের দুপ্াধ্য ক্ষম! করিলেন। তখন গভীর 
রজনীতে গৌর ভক্তদল সঙ্গে গঙ্গান্নান করিতে গেলেন) 
জগাই, মাধাইকে কহিলেন,-_"্ভাই মাধাই! এই সেই পুত 
সলীল! গঙগ।, বাহার তীরে বসিয়া আমরা কত পাঁপ করিয়াছি । 
এ সকল স্থান আমাদের বিহারক্ষেত্র । কিন্ত ভাই! আজ 
যেন অন্তরূপ বোধ হইতেছে। সেই গঙ্গা, সেই তট, সেই 
“বন, উপবন, সেই আমাদের বামস্থান সকলি দেখিতেছি যেন 
অন্ত মুদ্তি ধারণ করিয়াছে। লোঁকজন অন্রূপ দেখি- 
তেছি। আজ দেখিতেছি, চন্ত্র স্থধা ধারা বর্ষণ করিতেছে, 
গঙ্গা কল কল নাদে হ্বর্গের মহিম! গাহিতেছে,--বায়ু মৃছ মন্দ 
শ্গতিতে ভগবানের সমাচার প্রদান করিতেছে,-_বিশ্বদংসার 
হরিতে নিমগ্ন রহিয়াছে,--দকলই যেন তাহার স্তুতি বন্দন! 
করিতেছে । যেদিকে দর্শন করি, সে দিকেই সাধুতক্ঞপহ 
শ্রীহরিকে দর্শন করিতেছি। যাহা শ্রবণ করি, তাহাই অতি 
সুমিষ্ট। আমার এই চক্ষু কর্ণ ত পূর্বেও ছিল, 
কিন্ত মাধাই! আমার প্রাণটা এমন ছিল না। ভাইরে! 
আমর! কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিফ়াছি। আমাদের 
মত কত লোক নরকে পড়িয়! রহিয়াছে । হায় হায়, 
মোহাভিভূত জীবের অবস্থা কি ভয়ানক !” 

জগাই মাধাই বৈষ্ণব দলে বাস করিয়া কঠোর সাধন 
আরম্ত করিলেন! তাহার! প্রতিদিন উষাকালে গঙ্গাক্গান 
করিয়া লক্ষ হরিনাম যপ করিতেন এবং সাধর পদধলি গ্রহণ 
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করিতেন। পূর্ব পাপ স্মরণ করিয়! কতই ক্রন্দন করিতেন । 
অনেক সময় অনাহারে থাকিতেন। বিশ্বস্তর সম্মুখে বমিয়া 
তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন। 
মাঁধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করিয়াছিলেন, এই অনুতাঁপে 
তিনি দিন দিন ক্লিট হইতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি প্রহারিত 
হইয়াও প্রেম বিতরণ করেন, তাহাকে প্রহার ! মাথাই অস্থির 
হইয়া কতদিন নিত্যানন্দের চরণে পড়িয়া কাদিলেন।. কিন্তু 
কিছুতেই প্রাণের জাল! দূরীভূত হইল না । একদিন মাধাই 
নিত্যানন্দকে নির্জনে পাইয়! কহিলেন,-_«গ্রভো, বলুন, কি, 
করিলে আমার এই পাপ যায়। আপনার অঙ্গে আঘাত করি- 
মাছি, এ কথা ম্মরণ হইলেই আমি অত্যন্ত যন্ত্রণা পাই ।» 
নিত্যানন কহিলেন,_'তুমি আমার পুত্র, পুত্র যি 
পিতাকে প্রহার করে, তাহাতে কি পিতার ব্যথা লাগে ?” 
মাধাই কহিলেন,_প্প্রভে, যদি আমাকে দয়া করিলেন, ভবে 
বলিয়া দিন, আমি যত লোকের হিংসা করিয়াছি, সে সকল 
অপরিচিতগণের নিকট আমি কিরূপে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিব? ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে ত পাপ দুরীভূত হয় না 
নিত্যানন্দ কিছুকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন,-_"গঙ্গাতীরে 
যত স্নানের ঘাট আছে, তাহা তুমি প্রতিদিন স্বহস্তে পরিফার 
করিবে এবং গঙ্গাতীর দিয়া যত লোক গমনাগমন করিবে, 
তাহাদিগকে দৈন্যভাবে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। 
তবেই তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে।” 
মাধাই তাহাই করিলেন। শ্বহন্ডে কোদালী দ্বারা গঙ্গার 
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নিকট সাক্রুনয়নে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা, এবং প্রতিদিন লক্ষ 
হরিনাম ধপ করিতে লাগিলেন। জগাই মাধাইর তপস্তা এবং 
প্রেম ভক্তি দর্শনে নবদ্বীপের লোক মোহিত হইতেংলাগিল। 





ওমর । 


প্রত্যাদিষ্ট মহম্মদ জলন্ত উৎসাহে ইস্লাম্ধর্ম প্রচার করি- 
তেছেন। খাদিজা, আলী, জয়দেব প্রভৃতি উনচল্লিশ জন 
ইদলামধর্ম্ে দীক্ষিত হইয়াছেন। নবধর্্মাবলম্বীদিগের প্রতি 
ভয়ঙ্কর অত্যাচার আর্ত হইয়াছে। পথে ঘাটে তাহার! গ্রহারিত, 
লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছেন। . মহম্মদই সকল অনর্থের 
মূল, সুতরাং বিরোধিগণ তাহার প্রাণনাশে দৃঢ় সংকল্প হইল। 
একদিন সমবেত দেবোপাষকদিগের সম্মুখে, আবুজ্জহল নামক 
জনৈক কোরেশ দলপতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন “হে, 
_ ৫কারেশগণ ! শুন, মহম্মদ আমাদের ভয়ানক শক্রত। সাধন 
করিতেছে । সে আমাদের লাত,গরি, ও মনাত এভৃতি দেবদেবী- 
দিগকে শ্বীকার করে ন7া। অধিকত্ধ বলে যে, প্রতিমা পুজা! 
করিয়া নাকি আমাদের পূর্বপুরুষগণ নরকবাস করিতেছে! 
এ সকল কথ! আর সহ হয় না। সত্বরেই ইহার প্রতিবিধান 
করা উচিত। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে ব্যক্কি 
মহম্মদকে হত্য। করিতে পারিবে, তাহাকে এক রি উষ্ট ও 
এক সহ মুদ্রা দান করিবন্ত” 
-আবুজ্জহলের এই উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়৷ ওমর 
নামক একজন অতি ছুর্দীন্ত কোরেশ দণ্ডায়মান হইল। তাহার 
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শরীর দীর্ঘা়ত, মাংসপেশী ভীমকায় গণ্ডারের সায় সদ, চক্ষু 
কদ্র-ভাবের প্রতিকৃতি জবাকুস্থবম-সংকাশ-আরক্তিম, বক্ষত্থল 
অতি বিশাল। তাহার এবভূত ভীষণমুস্তি দর্শন করিয়া, উপস্থিত 
ব্যক্তিবর্গ সকলেই আশ! করিল যে, নিশ্চয়ই ওমরের হস্তে 
ধর্মদ্রোহী মহগ্মদ বিনাশপ্রাঙ্তী হইবে। ওমর সদ্দস্তে কহিল, 
“মহশ্মদকে বিনাশ করিবার জন্য এই শাণিতখড়গ উন্মুক্ত 
হইয়াছে । মক্াবাসিগণ বিশেষরূপে আমার পরাক্রম অবগত 
আছে। আমার অসির সম্মুখে দাড়াইতে পারে, এমন বীর 
মকধাতে নাই। নিশ্চয়ই আমার এই ভূষিত-কপাণ আজ 
ধর্মদ্বেধী মহম্মদের রুধির পান করিয়! পরিতৃপ্ত হইবে 
তোমাদের কোনও চিন্তা নাই।”; আঁবুজ্জহল, ওমরকে 
সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপর ওমর কাব মন্দিরের 
দেবদেবীর সক্কুখে মহল্মদ বিল্দরশার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়! উপল 
তরবারি হস্তে বৃহির্গত হইল। 

ক্ষুধিতশার্দিলের ন্যায় ওমর মক্কার রাজপথ দিয়। গমন 
করিতেছে। একজন মুসলমান পথিক ওমরকে তদবস্থায় দেখিতে 
পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,_“ওমর ! কোথায় যাইতেছ £” ওমর 
কহিল,_“কোরেশ-শত্র মহম্মদকে বিনাশ করিবার জন্য যাই- 
তেছি।৮ পথিক পুনরায় কহিলেন-_“এই গুরুতরব্যাপারে কেন 
তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ ? মহন্মদকে কি বিনাশ করিতে সমর্থ 
হইবে ?”--“বোধ হয় তুমি মুসলমান,-তবে এস, তোমার 
দ্বারাই প্রথমতঃ খড়ীী পরীক্ষা করি।”” এই বলিয়া! ওমর তাহার 
প্রতি অপি উত্তোলন করিল, মুগল্মান সভয়ে দ্রুত প্রস্থান 
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পুনরায় নয়িস নামক একজন মুসলমানের সহিত ওমরের 
সাক্ষাৎ হইল। নয়িম ওমরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়! 
বলিলেন,_-“মহম্মদকে বিনাশ করিতে গিয়! তুমি নিজেই বিনষ্ট 
-হুইবে। মহম্মদকে বিনাশ করিতে পারে, এমন লোক পৃথিবীতে 
নাই, তিনি ঈশ্বর কর্তৃক রক্ষিত।” ওমর তাহাকে আঘাত 
করিবার জন্ত খড়গ তুলিল। নয়িম পশ্চাৎ সরিয়া কহিলেন, 
“আমাকে বধ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? আমি 
(তোমাকে এক আশ্চর্য্য সংবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমায় 
তন্বী ফতেম! ও তাহার স্বামী সয়িদ মুসলমান হইয়াছেন। এখন 
তাহারা লাত, গরিকে মানেন ন1১ এক ঈশ্বরের মাত্র তজন। 
করেন, নমীজ পড়েন আগে তুমি নিজের ঘর রক্ষা কর, 
পরে অন্তক্ষে শাসন করিও |” এই কথা শুনিয়া ওমর অগ্রতিভ 
হইল এব্‌ং তাহারা যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
প্রমাণ চাহিল। নগ্ষিম কহিলেন,_"তুমি এক কর্ম করিবে, 
একটি মেষ বলি দিয়া তাহার মাংস তোমার ভ্দী ও ভত্মী- 
পতিকে ভোজন করিতে দিবে। যদি তাহার তোমাকর্তৃক 
বিনষ্ট মেষমাংদ ভোজন করেন, তবে জানিবে, তাহার! 
তোমার ধর্ম্টে আছেন, অন্তগা যুসলমান হইয়াছেন» 

ওমর সক্রোধে ভপ্মীর গৃহাভিমুখে গমন করিল। সেই সমন 
কোরাণের “তাহা” নামক সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল । ওমরের 
ভগিনী ও ভখিনীপাতি গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া! খোব্বাবের নিকট 
সেই স্থর আবৃত্ধি করিতেছিলেন। এমন সময় দুরাগত ভীম 
অজগরের স্তায় ওমর দ্বারদেশে উপস্থিত হইল এবং গৃহে কি 
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অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না, বজ-দূঢ়-হস্তে ঘারে আঘাত 
করিতে লাগিল। গৃহস্থিত সকলে চমকিত হইয়! উঠিলেন। সয়িদ 
ধুঝিলেন, ধর্মবিরোধী ওমরই আসিয়াছে । তিনি সশঙ্ষটিত্ে 
খোব্বাবকে গৃহের এক খ্রপ্তস্থানে লুকাইয়! রাখিরা দ্বার খুলিয়া 
দ্রিলেন। ওমর ব্যাপ্রলম্ে উপস্থিত হইয় বলিয়া! উঠিল,_-”কি 
পড়া হইতেছিল 1” তাহার ভগ্বী বিনীত ভাবে কহিলেন,-- 
পকোনও বিশেষ বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল।” ওমর ক ছিল? 
_ “আমার একটা মেষ আবগ্তক |” সয়িদ মেষ উপস্থিত করি- 
লেন। ওমর মেষটিকে বধ করিয়া শ্বহস্তে রন্ধন করিল এবং ভগ্মী 
ও ভগ্গিনীপতিকে আহার করিতে বলিল । তাহারা কহিলেন”_ 
“গুমর, আমরা কোনও মহৎ সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে 
বলি প্রদত্ত মাংস ভোজন করা নিষিদ্ধ । 

তখন পথিকের কথা সত্য বলিয়া ওমরের বিশ্বাস হইল। 
সে ক্রোধে স্কীত হইয়া ভগ্বীকে প্রহার করিতে লাগিল। সয়িদ 
ধর্মপ্রাণ পছ্ীকে প্রহারিত হইতে দেখিয়া রক্ষা করিতে গেলেন, 
ওমর ভগ্বীকে ছাড়িয়া তগিনীপতির উপর পতিত হুইল। 
ফতেমা স্বামীর প্রাণ বিনষ্ট হইতে দেখিয়া কাদিয়। উঠিলেন। 
খোববাব এতক্ষণ গোপনে ছিলেন , কিন্ত ফতেমার আর্তনাদে 
আস্থির হইয়া সয়িদকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন । 
দুরন্ত ওমর ছুই জনকেই নিদ্বাকুণ প্রহার করিতে লাগিল । 
ভাহাদের প্রাথ বিনাশের আশঙ্কা দেখিয়। ফতেমা কহিলেন,” 
“ভাই ওষর! ইহাদিগকে ছাড়, নির্দৌধীকে মারিয়া লাভ কি ?৮ 
ওমর ফতেমার ললাটে গুরুতর আঘাত করিত তাহার কপাল 
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সঙ্গে ফতেমার প্রাণে এক স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত হইল ! তিনি 
উচ্ৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,--"ওমর ! তবে শোন, আমরা 
পবিত্র ইস্পাম্‌ ধর্মই গ্রহণ করিয়াছি । আমরা পরমেশবরের 
বিধানের আশ্রয়ে আপিয়াছি। মহম্মদই আমাদিগকে 
এই পবিভ্রপথে আনিয়াছেন। আমাদের উপাস্ত একমাত্র 
পরমেশ্বর । তাই, তোমার এই ছর্বদ্ধি দুর হউক। তুমি অধর 
পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও 1১ 

ভগিনীর আরক্তিম মুখমণ্ডল দর্শন এবং তেজোময়বাঁক্য শ্রবণ 
করিয়া ওমরের কঠোরহৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল। সে সায়দ 
ও খোববাৰ কে পরিত্যাগ করিয়! নিস্তব্বভাবে উপবিষ্ট হইল। 
ওমর তিনটা নিরীহ ধার্্িকের গ্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করিল, 
আঘাতে আঘাতে তাহাদের শরীর ভগ্ন করিল; তথাঁচ 
তাহার স্বীয় বিশ্বাদে অটল এবং প্রসন্ন রহিলেন। এই দৃণ্ত 
দর্শন করিয়। ওমরের কঠোর মন মুগ্ধ হইল। অপরদিকে 
ঈশ্বরান্ুপ্রাণিত হইয়া ফতেমা ওমরকে যাহা বলিলেন, তাহা 
বাণের স্তায় ওমরের কঠিনহৃদয় ভেদ করিল। যে বীর-হৃদয় 
শত গ্রহরণের আঘাতেও দমিত হয় না, তাহা অদ্য ধার্মিকের 
কোমল স্পর্শে মন্রমুগ্ধ সর্পের ন্যা নিবীর্ধয হইল। ওমর স্বীয় 
ুষকার্যয স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইতে লাগিল। তীহার প্রাণে 
বীরে ধীরে স্বর্গীয় আলোক ষঞ্চারিত হইল। 

ওমরের প্রাণে আশাতীত পরিবর্তন উপস্থিত হইল। তিনি 
মমন্ত রজনী গৃহকোণে বসিয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
বীর ও ফতেম। মা গৃহের অপর প্রান্তে গিয়া শয়ন করিলেন। 
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ফতেম। ও সয়িদ গাত্রোথান করিয়া! অঙ্কু করিলেন এবং 
ভক্তিভাবে সর! পাঠ করিতে লাগিলেন । পরমেশ্বর সমুদয় 
সথষ্টি করিয়াছেন, তিনিই একমাত্র আরাধ্য, পুজনীপন, এই 
ভাবের একটি পাঠ আবৃত্তি করিলেন। সুরা ও বচনের 
ভাষা ও ভাবের মিষ্টতাঁয় ওমরের প্রাণ মোহিত হইল । ওমর 
ধীরে ধীরে, মলজ্জ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,-_-ন্বর্গমর্ত্য পাতাল 
সকল স্থানেই কি তোমাদের ঈশ্বরের আধিপত্য 1” ফতেম। 
কহিলেন-_“হা ভাই, একমাত্র মহান্‌ পরমেশ্বরই এই অনন্ত- 
রাজোর রাজা । এমন কোনও স্থান নাই, যাহা তাহার 
অধিকার বহিভূতি।» ওমর কহিলেন,_-."অ।মাদের পনর শত 
দেবতা আছে, মক্কার হস্তপরিমিত ভূমিতেও তাহাদের কর্তৃত্ব 
দেখিতেছিনা, পুস্তক খান! দেও দেখি।” ফতেম! পরমেশ্বরের 
নাম ন্মরণ করিয়! পুস্তক খানা ওমরের হস্তে দিলেন। ওমর 
আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। ফতেম৷ ভ্রাতার 
হৃদয়পরিবর্তন দ্েখিয়। আনন্দে পুলকিত হইলেন । 

ওমর কিয়ৎক্ষণ পুস্তক পাঠ করিয়া চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তৎপর অতি গম্ভীরভাবে কহিলেন,_-“বাস্তবিক 
তোমাদের এই ধর্ই সত্য, জগতের মালিক এক জনই । 
আমরা যে সকল দেব দেবীর পৃজাকরি, তাহারা ঈশ্বর নহে। 
হর্স, মর্তা, পাতাল স্থষ্টি করিতে পারে, তাহাদের এমন ক্ষমতা 
নাই। তাহাদের কোন্‌ ক্ষমতাই বা আছে, তাহারা গাছ, 
গাথর বৈত নয়? আমি নিশ্চিতরূপে বুবিয়াছি, তোমরা! 
যে ঈশ্বরের পুজ! কর, ভিনিই সত্য! তিনি ভিন্ন, এই ছনিয়াক় 


রিরিধারিরনারেশীনালিরার রা: সানা নান 


৪২: চরিত রত্বাবলী । 





এই সমর খোব্বাব আসিয়! শুনিলেন, ওষর স্থরার 
ব্যাথ্যা করিতেছেন । তিনি অতীব আনন্দচিত্তে ওমরের 
হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,__“ওমর! ভাই ! তোমার হৃদয় 
পরিবর্তনের অন্ত গতরাত্রে হজরতমহম্মদ প্রার্থনা করিয়া- 
ছেন। তাহার প্রার্থনা পরমেশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন। ভাই, 
তুমি ত আমাদেরই ভাই। এস, সকলে মিলি পরমেশ্বরের 
মহিম! ঘে।ষণা করি ।৮ 

ওদিকে, মহম্মদের প্রাণ বিনাশার্থে ওমরের বহির্গমন বার্তা 
অবগত হইয়া মুসলমানগণ তাহার জীবন রক্ষার্থে বদ্ধ 
পরিকর হইলেন । এসময়, মহম্মদ হুম্জার্‌ গৃহে ছিলেন। 
মুনলমানগণ অস্ত্র শস্্র সহ সেই গৃহ রক্ষা করিতে লাগিলেন । 
হুজরতের জন্ত সকলেই উদ্বিগ্ন। কিন্তু এই বিপদের সময়েও 
অনলোপম-উৎপাহিত-প্রাণ একজন মুসলমান নগরে গিয়া 
প্রকান্তভাবে নবধশ্ম গ্রচার করিবার জন্য মহম্মদের অনুমতি 
প্রার্থনা করিলেন। মহম্মদ মণ্ডলীর লোকদ্দিগকে সবিশেষ 
চিন্তাকুপ দেখিক্! স্বীয় উষ্ভীষ মস্তক হইতে ভূলে স্থাপন 
করিলেন এবং উত্তরীয়বন্ত্র গলদেশে প্রদান করিয়! এই 
বলিয়। প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন,--'প্রভো, ধরাতলের 
পৃর্বপ্রাস্ত হইতে পশ্চিমপ্রাস্ত পধ্যন্ত এই উনচল্লিশ জন 
মাত্র তোমার দাস আছে, বাহার! একমাত্র তোমাকে পুজা 
করিতেছে, এবং মন প্রাণে তোমার গ্রতি গ্রীতি স্থাপন 
করিয়াছে। এই দীন ছুঃখীদিগের অন্তরের সন্তাপ ও 
চক্ষের জলের অনুরোধে ইহীদিগরকে সেই ধর্মড্রোহীদিগের 
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সাহায্যের জন্ত কোরেশগণের মধ্য হইতে এমন একজন 
শক্তিশালীপুরুষ প্রেরণ কর, যিনি এই দীন ছুঃখীদিগের 
ক্ষত হৃদয়ে ওষধ লেপন করিতে সক্ষম হইবেন।” 

হজরতের প্রার্থনা শেব হইতে না হইতে রুদ্ধদ্বারে আঘাত 
হইল। পারিষদগণ দেখিলেন, ওমর উপস্থিত! তাহার 
্বন্বদেশে ভীষণ করবাল ঝুপিতেছে। সকলে ব্যস্ত হইলেন। 
হম্জা কহিশলেন,-“ভয় কি? একব্যক্তি বৈত নয়, আমি 
একাঁকীই উহাকে বাধা দিব।” এই বলিয়া তিনি দ্বার 
খুলিয়া সশস্ত্র বাহিরে গেলেন এবং বলিলেন,_“ওমর ! তুমি 
আমার বিক্রম জান। আমি অব্দোল্‌ মত্গবের সম্তান। 
আমরা লৌহ চিবাইয়া খাইতে পারি। যুদ্ধ করিয়া! জীবন 
ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুঠিত নহি। আমি মহম্মদের 
রক্ষক, আমাকে বিনাশ না করিলে সাধ্য কি আছে, তুমি 
গৃহে প্রবেশ কর?” 

ওমর হস্তস্থিত অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সজল নয়নে, . 
কহিলেন,_-“ভাই সকল, তোমরা শুন, আস্ত সাক্ষ্য দান করি- 
তেছি যে, পরমেশ্বর ব্যতীত কেহ উপাস্ত নাই এবং মহম্মদ 
তাহার প্রেরিত |” এই কথা শুনিয়া মহম্মদ গৃহ হইতে ছু্টিয়! 
আদিয়। ওমরকে কোল দ্িলেন। সকলে আনন্দধ্বনি 
করিয়া উঠিল। তৎপর একে একে নবধর্ম্ববাহিগণ ওমরকে 
প্রেমালিঙ্গন করিলেন। , 

ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“হজরত! এখন আমাদের সংখ্য 
কত?” মহম্মদ কছিলেন_“তোমাকে লইয়া চল্লিশজন পুর্ণ 
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লোকে পুতুল পুজ! করিয়! থাকে, আমর! ব্রন্মাণ্ডের অধিপতি 
পরমেশ্বরের পুজা গোপনে করিব, ইহা! বড়ই ছঃখ ও লজ্জার 
বিষয়। আজ চলুন, সকলে গিয্সা। কাবা মন্দিরে উপাসন। 
করি ।” কাবা মন্দিরে গিয়া উপাসনা করাই স্থিরীকৃত 
হইল। 

ওমর দলের অগ্রভাগে। হজরতের সম্মুখে আলী, দক্ষিণে 
আবুবেকার এবং বামে হম্জা, অন্ান্ত সকলে পম্চাতে। 
অদ্যকার দৃগ্ত অতি মনোহর। ঘোর অত্যাচারী অদ্য প্রেম- 
পিঞ্জরে অবরুদ্ধ হইয়াছে। ওমরকে পাইয়া! মুসলমানগণ 
হাতে আকাশ পাইয়াছেন। 

এদিকে কাঁবা মন্দিরে কোরেশগণ সম্মিলিত হইয়া গ্রতি 
মুহর্তে মহম্মদের বধচিন্তা' করিতেছে । এমন সময় তাহারা 
অদুরে মহম্মদের দল দেখিতে পাইল। অগ্থে ওমর, পশ্চাতে 
মহম্মদ আদিতেছেন। তখন তাহার! আনন্দিত চিত্তে বলিতে 
লাগিল-_“ওমর সকলকে বন্দী করিয়! কাবা মন্দিরে আনিতেছে। 
এখানে বিচার করিয়। শান্তি দেওয়া যাইবে ।» ওমর মন্দি- 
রের নিকটবর্তী হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন_-“আমি 
মহশ্মদকে বিনাশ করিতে গিয়া, তীহার ধর্ম শ্বয়ং গ্রহণ, 
করিয়াছি। এই ধর্মই সত্য ধর্মা। একমাত্র নিরাকার 
পরমেশ্বরই সত্য। দেব দেবী মিথ্য।। তোমরা] মিথ্যাধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়! মুমলমান হও ।” 

ওমরের কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল | তাহার! 
একে অন্যের মুখের গ্রাতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। একজন 
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হইয়াছ 1” ওমর কহিলেন-_-“ইা, আমি সত্যধর্ধ গ্রহণ করিঃ 
য়াছি, তোমরাও গ্রহণ কর। গাছ পাঁখর পুজা করিলে পরি, 
আঁণ পাইবে না,” কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে,মহম্মদের 
মস্তক গ্রহণ করিতে গিয়! ওমর নিজেই তাহার চরণে মস্তক দান 
করিয়াছে। তখন উভয় পক্ষে ক্ষুদ্র একটি যুদ্ধ হইয়! সে দিনের 
ব্যাপার শেষ হইল। রর 

ওমরের ধর্মীবন লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইল। 
আবুবেকার, আলী, ওস্মান, ও ওমর এই চারিজন মহন্মদের 
চির-ধর্্সহচর ছিলেন। ইহাদের ধর্মনিশ্বাস, মুলমান ধর্ম 
বিস্তারের জন্ত একান্ত আগ্রহ ও পরিশ্রম, মুসলমান জগতে 
অন্তি গ্রসিদ্ধ। মহল্মদের পরলোক গমনের পর আবুবেকার 
খলিফা পদে অভিষিক্ত হন, তাহার পরে ওমর খলিফা! হইয়া 
ছিলেন। ওমরের দ্বারাই ইয়ুরোপ ও আফিকা পর্যস্ত মুসল- 
মান ধর্মের বিজয়টৈজয়ন্তী উড্ভীন হয় এবং মুসলমান সারা 
স্থাপিত হয়। হজরত মহম্মদ কর্তৃক ওমর ফারুক উপাধি 
প্রাণ্ত হইয়াছিলেন। সত্যও অনত্যে ধিনি গ্রভেদ দেখেন, 
তাহাকেই “ফারুক+ বলে। 


সেন্টপল্। 


মহর্ষিঈশা কুশে নিহত হইয়াছেন। বিরোধী ফিরুসি ও 
সাডিযুসিগণ মহোল্পাসে উদ্ভান্ত। জুডিয়ার সর্বত্র গ্রাচীনের 
ভ্রয়, নবীনের পরাজয় ঘোধিত হইতেছে। কিন্তু ধর্মা-গ্রাণ 
খৃষ্টশিষ্যগণ বিদ্ুাত্রও বিচলিত হন নাই। তীহারা যদিও 
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ংখ্যায় অতি অল্প, যদিচ ধনবল জনবলে হীন, বদিও তাহারা 
বিদ্যা বুদ্ধিতে নগণ্য, তথাচ তাহার! আধ্যাত্মিক সমরে অজেয়। 
এই জন্য অজেয় যে, তাহার! ঈশার মৃতসপ্তীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত। 
স্টিফেন, থৃষ্ট-শিষ্যগণের অগ্রণী। তাহার বিশ্বীন ও কান্তিকী 
ভক্তি দেখিয়া, দলে দলে লোক নবধণ্ম গ্রহণ করিতে লাগিল । 
সুতরাং শক্রগণের বিষদৃষ্টি সর্বাগ্রে ট্টিফেনের উপরেই পতিত 
হুইল। অত্যাচারীদিগের মধ্যে একজন যুবক সর্বাপেক্ষা উৎসাহী । 
এই যুবক ইহুদি-বংশ-জাত, বাড়ী টার্সস্‌ নগরে। ইনি তত্রতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অধিকতর উচ্চশিক্ষা 
লাভের আশায় জেরুজেলামে গমন করেন এবং স্প্রসিদ্ধ 
অধ্যাপক গ্যামেলিয়েলের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হন। গ্যামেলিয়েল 
সে সময়ে সর্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, 
দর্শন, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে তাহার অধিকার 
ছিল। উক্ত যুবক অল্লকালমধ্যে গ্রীক ও হিক্র ভাষায় 
অসাধারণ পাণ্তিত্য লাভ করিলেন। তর্কশান্ত্রে এবং দেশীয় 
প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রেও তাহার বিশেষ অধিকার জন্সিল। যুবকের 
অসাধারণ পাণ্ডিতা, মহিয়সী প্রতিভা এবং অদম্য তর্কশক্তির 
প্রশংসা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল। কিন্তু তাহার এই সমগ্র 
অতুলশক্তি সাধু ট্টিফেনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইল। তিনি 
খুষ্টধর্মীকে বিনাশ.করিবার জন্য জ্ঞানাস্ত্র এবং লৌহান্্র উভয়ই 
প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার নাম “সল” ব! 
প্পল |” 
পলপ্রমুখ অত্যাচারিগণ ছ্টিফেনের বিরুদ্ধে এই বলিয়া প্রাচীন 
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অমান্ত করে, ধর্সসমাজকে দ্বণ করে এবং পরমেশ্বরের নিন্দা 
করে।” প্রলিত ধর্শান্ত্রের নানাগ্রকার ব্যাখ্যা ও যুক্তি 
প্রদর্শন পৃর্ববক অভিযৌগকারিগণ এসকল বিষক় গ্রতিপন্ন করিল। 
বিচারকও তাহাদিগের দলের লোক, সুতরাং অবিলন্ে বিচার- 
মঞ্চ হইতে ষ্টিফেনের প্রাণ দণ্ডের অঙ্থজ্ঞা প্রকাশিত হইল ) 

প্রস্তরাঘাতে ্রিফেনের গ্রাণনাশ করা হইবে, বলিয়। স্থিরীকৃত 
হইল। অবিলম্বে ষ্টিফেন বধ-স্থানে নীত হইলেন। তাহার 
নয়ন উর্ধাদিকে, তাহার হৃদয় পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়! প্রেম- 
ময়ের অমৃতসহবাস লাভ করিবার জন্ত ব্যাকুল হুইয়াছে। 
তিনি স্থির গন্ভীরভাবে যোগযুক্ত হইয়া বধ-স্থানে দণ্ডায়মান 
হইলেন। 

বিরোধীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পলের মুখ অধিকতর 
প্রফুল্ল । অদ্য হইতে থুষ্টধর্মের মূল বিনষ্ট হইল, ইহা ভাবিয়া 
তিনি আনন্দিত। তিনি নবোৎসাহে বধকারীদিগের উত্তরীক্ন 
বস্ত্র গ্রহণ করিয়া এক স্থানে বমিলেন এবং কহিলেন, “তোমরা 
রী বিধন্ম্ণ পাষণ্ডকে বধ কর, আমি তোমাদের বস্ত্রাদি রক্ষা 
করিতেছি ।” পলের বাক্য শেষ হইতে না হইতে চতুদ্টিক্ষ 
হইতে শিলাবৃষ্টির স্তাক প্রস্তরথণ্ড পতিত হুইতে লাগিল। 
ছিফেনের মুখ, লাদিকা, হস্ত, পদ, বক্ষস্থল ক্ষাটিয়া সবেগে 
ক্লধিরধার! বছিতে লাগিল । কিন্তু তিনি কোনও প্রকার বিরক্তি 
বা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তাহার গুরুদেব যীণুড জুশে 
বিদ্ধ হইয়াও যেরূপে মমাহিতভাবে তন্ুত্যাগ করিয়াছিলেন, 
তিনিও সেইরূপে স্বর্গস্থ পিতার দিকে দৃষ্টি করিয়া শাস্তভাবে 
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ট্টিফেনের হত্যার পরে পলের অত্যাচার দিন দিন অধিকতর 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল । তিনি অতি নৃশংসভাবে বিবিধ উপায়ে 
নিরীহ খৃষ্টানদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। নবধর্দদ 
আমূল বিনাশ করিবেন, ইহাই পলের ব্রত। পলের পাশবিক 
উত্পীড়ন সহা করিতে ন! পারিয়া একদল খুষ্ট-শিষ্য জেকুসেলাম 
নগর হইতে ভ্যমাস্কন্‌ নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। 
অবিলম্বে এই সমাচার পলের. কর্ণগোচর হইল। তিনি 
তৎক্ষণাৎ জেক্সেলামের ইহুদি ধর্মযাজক থিওপিলাসের নিকট 
উপস্থিত হইয়! কহিলেন,__“আমি এই মাত্র শুনিতে পাইলাম, 
খুষ্টের কতকগুলি শিষ্য জেরুসেলাম হইতে পলায়ন করিয়! 
ডামাস্কসে গমন করিয়াছে। ত্বরায় এ সকল লোকদ্দিগকে 
আনিয়া! কারাগারে বন্দী কর! আবগ্তক। অতএব আমি 
তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য ডামাস্বস্‌ যাত্রা করিতেছি । 
আপনি তথাকার ইহুদি ধর্ম-মগ্ডলীকে এই বলিয়া একখানি 
পত্র লিখিয়া দিন ষে, পলাযক্িত খুষ্ট-শিষ্যদিগকে ধৃত করিবার 
জন্ত তাহার! যেন আমার সহায়তা করেন ।৮ 

ধর্মযাজক স্বধন্ম রক্ষার্থে পলের এরূপ বাগ্রত। ও উৎসাহ 
দেখিয়া! অতীব সন্তুষ্ট ভইলেন। এবং তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া অন্থরোধপত্র লিখিয়| দ্িলেন। পল ক্ষণমাত্র বিলম্ব 
না করিয়া কয়েক জন সঙ্গিসহ অশ্বারোহণে ডামাক্কস্‌ যাত্র! 
করিলেন । 

পল প্রফুল্লচিত্তে ষাইতেছেন | খুষ্ট-শিষ্য দিগের প্রাণ- 
বিনাশ করিবার জন্তকি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা 
চিন্তা করিতেছেন। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ডামাস্কসের 
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সীমায় উপনীত হন, সময় অকপ্ধাৎ. পলের সম্মুথে এক 
প্রখর আলোক উদ্ভাসিত হইল। তাহার বাহ দৃর্িশক্তি য়োধ 
হইল, তিনি ঘোটক স্থির রাখিক্না চক্ষু নিমীলন করিলেন । 
তখন তিনি মানন-চক্ষে দেখিতে পাইলেন, বক্ষে জুশধারী দিব্য 
 সুস্ধি বীশুধুইসেই জ্যোতির ভিতর হইতে বলিতেছেন ১৮ 
“সল, মল! তুমিকি আমাকে হত্যা করিবে ?” পলের 
বদয় শ্তস্তিত হইল! তিনি কিয়ৎক্ষণ প্ররে চক্ষু উন্মীলন 
করিয়া দঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__-'তোমর। কিছু দেখিতে 
পাইয়াছ কি?” সঙ্গীয় সকলেই এক বাক্যে উত্তর করিল-_. 
“আমর! ত কিছু দেখি নাই।” পল কাহাকেও কিছু না বলিয়। 
নগরে উপস্থিত হইলেন এবং ইহুদি ধর্্মগুলীতে উপনীত ন! 
হইয়। ৃ্-শিষ্য জুডাদের ঘরে গিয়! অনশনে থাকি তিন দিন 
ধ্যান করিলেন। 
গলের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত হইল। তিনি দৈব বাণীর 
অন্থদরণ করিলেন। যে বিপুলশক্তি থুষ্ট-শিষ্যগণের প্রাণ- 
বিনাশে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা খুষ্টধর্্ম গ্রচারে অর্পিত 
হইল। নরহস্তা, ঘোর পাষণ্ডের দেহ মন নবধর্ষ্রের সেবান্ন উৎ- 
সর্গীকৃত হইল। এই সময় এনানিয়স্‌ নামক একজন থৃষটধর্মাবলক্বীর 
সহিত পলের সাক্ষাৎ হয়, তাহার নিকট পল দীক্ষা গ্রহণ করি-. 
লেন। আততারী পরম মিত্র হইলেন, বিষবৃক্ষ চন্দন তরুত্ে 
পরিণত হইল, কালতু্র্শ হইতে অমৃত ক্রুত হইল। পলের 
এনধূপ পরিবর্তনে খুষ্টশিষ্য-মগলী দ্বিগুণ উৎমাহের সহিত মহান্‌ 
পরমেশ্বরের মহিমা ঘোষণ! করিতে লাগিলেন । পল দীক্ষিত 


৬ সের উর অনঞবরানিলকিনরিত প্র্রারারা, 


৫০ চরিত, রত্বাবলী । 

কিয়দ্িন পর. মৃহাত্মা পল বিশেষরূপে ধর্্মনাধন করিবার 
জন্তআরবের অন্তর্গত এক নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং 
সেখানে গভীরভাবে সাধন ভজন করিয় প্রবল উৎসাহের সহিত 
প্রচারে বহির্গত হন। তাহার বিশ্বাস বৈরাগ্য, ও সেবাময় জীবন 
দেখিয়া এবং স্থললিত ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়! নরনারী 
দলে দলে নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল । তিনি জীবিক! নির্বাহের 
জন্য ভিক্ষা করিতেন না, মণ্ডলীর নিকট হইতেও সাহা্য 
গ্রহণ করিতেন না । তিনি স্বহস্তে তান্থু নির্মাণ করিতেন। 
নেই অর্থ হইতে নিজের সামান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ 
রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ মণ্ডলীর উপকারার্থে দান করিতেন। 
মহাত্মা! পল চিরকুমার ছিলেন। 

_ তিনি ধর্মপ্রচার করিতে গিয়৷ কতবার সমুদ্রপথে জলমপ্ন 
হইয়াছেন, বিরোধগিণ কতবার তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়াছে, 
কতবার প্রাবিনাশকর ঘটনা তাহার জীবনের উপর দিয়! 
চলিয়! গিয়াছে; কিন্তু কিছুতেই তাহার অদম্যহৃদয় লক্ষ্যতষ্ট 
হয় নাই। তিনি নির্যাতন ও সর্বপ্রকার যন্ত্রণা অকাতরে 
সন্থ করিয়াছেন। পরমেশ্বরের সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই 
তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। সেই মহৎকাধ্য সুসম্পন্ন 
করিতে করিতে, রোমসআাট নরপিশাচ নিরোর আদেশে 
৬৫ খুষ্টাবে ঘাতক হস্তে এই মহাত্মা মর্ভ্য-লীলা সংবরণ করেন। 


ঘাসী দাদ। 
ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে ছত্রিশগড় অবস্থিত ।: ছত্রিশগড়- 


নহ রেটে ররর রর রুনা রবির লেন... সিরা লালা এরিক. ৬ বা 








ঘাসী দ্াস। ৫১ 





বহিঃ শক্রর আক্রমণ হইতে দেশবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই 
যেন অজেয়শৈলশ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে । সমর-দৃপ্ত 
মুনলমানগণ ভারতের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিল ॥ 
কিন্তু প্রক্কতি-রক্ষিত ছত্রিশগড়ের গিরিরাজি, ছুর্জয়-ইসলাম- 
অনীকিনীর প্রবলগতিও প্রতিরোধ করিয়াছে। ছত্রিশগড় 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনও কোনও বিদেশীয় শাসনের অধীন হয় 
নাই। এই জন্তই প্রাচীনকালের ধর্ম্মও রীতিনীতি অক্ষুণ্- 
রূপে তত্রত্য সমাজের উপর রাজত্ব করিতেছিল। 

ছত্রিশগড়ের আয়তন সহশ্রাধিক বর্গক্রোশ। অধিবাসি- 
গণ সকলেই হিন্দু। তাহার এক চতুর্থাংশ চর্দবকার জ$তীয় "* 
লোক। কিন্ত এই চর্্কারগণ পাছুক! নির্মাণ বা চক্র 
ব্যবসায় করে না, কৃষিকার্ধ্যই ইহাদের উপজীব্য। উচ্চশ্রেধীর 
হিনদুগণ বিশেষতঃ ত্রাক্মণগণ এই চর্শকার জাতিকে অত্যন্ত স্বণা 
ও নির্যাতন করিতেন। তাঁহারা চর্্কাঁর গৃছে গমন, তাহাদের 
সহিত সপ্তাবে বাক্যালাপ বা সদয় বাবহার করিতেন না, এমন 
কি চর্মকারগণের ছায়াম্পূর্শ করাও পাপ বলিয়া যনে করিতেন। 
চর্মকারগণ লেখা পড়া জানিত না। শাক্তরপাঠে যাঁহাদের অধি- 
কার নাই, তাহারা কোন্‌ বিদ্যাশিক্ষা করিবে? সুতরাং 
তাহাদের অন্ধকারময় জীবনে একটি আলোকরশ্মি প্রকাশিত 
হইবার কোনও পদ্থাই ছিল না। একদিকে উচ্চশ্রেণীকর্তৃক 
নির্যাতন, অপর দিকে কোনও প্রকার ধর্্মালোচনা, বা জ্ঞানালো- 
চনার অভাব নিবন্ধন অজ্ঞ।নতা,_-এই দ্বিবিধ কারণে তাহার! 
অন্তরে বাহিরে অতি হীনভাবে জীবন যাপন করিতেছিল। 


২. লিলা হলনা ন্ললা লারা রনির 


€হ চরিত রত্বাবলী। 





করিয়। ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারা যায়, চম্দ্রকারগণের হৃদর 


মধ্যে গ্রবলরূপে এই চিন্তার উদয় হইল। বিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠগণ 
ঘছ্‌পাক্স নিদ্ধারণেরজন্ত স্থানে স্থানে সন্িলিত হইতে লাগিল। 
কিন্ত সকলের সুখেই এক কথা--“দৈব বল ভিন্ন এই বিপদ 
হইতে উদ্ধারের আশা নাই।” দৈব বল কি রূপে লাভ 
হইবে? 


এই সময় এক নবীন যুবক তাহাদের আশারক্ষেত্রে উদ্দিত 
'হইলেন। যুবক অতি স্ুপ্রী, মিষ্টভাষী এবং ধর্দপিপান্থ। তাহার 


অস্তরবাহির সৌন্দর্য্যসয়। যুবক এরূপ আশ্চর্য্য শক্তিশালী 
- পুর্ব যে, অন্নকালের মধ্যে চর্্মরকারজাতীয় নরনারী সকলে 
তাহার বশীভূত হইল। সকলেরই এন্রপ বিশ্বাস জন্মিল যে, 
ইহার দ্বারা চর্দকার কুলের ছঃখ রজনীর অবসান হইবে। 
এই যুবকের নাম ঘাসী দাস। ঘাণী দাস ১১৮৭ বঙ্গাবে ছত্রিশ 
গড়ে এক গরিব চম্মকারের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।* ঘাসী দাদ 
স্বজাতীয়দিগুকে কহিলেন,_-“ষিনি আমাদিগকে এই পৃথিবীতে 
আনয়ন করিয়াছেন, তাহার নিকট ভিন্ন এই মনোবেদন। আর 
আর কাহাকে জানাইব? কেই বা আমাদের কথ! শুনিবেন ? 
কিন্ত তাই সকল, ব্যাকুল ভাবে না! ডাকিলে তিনি কাহারও 
প্রার্থনা! পুর্ণ করেন না। আমি এই ব্রত সাধনের জন্ত দেহ মন অর্পণ 
করিতেছি । আমি ছয় মাসের জন্ত নির্জন স্থানে গমন করিব। 
তৎপর পুনরায় তোমাদের সহিত সম্মিলিত হইব, ইহার মধ্যে 
তোমর| আমার অনুসন্ধান করিও না” 

* ঘাসী দান রাজ! রামমোহন রায়ের ৭ বত্দরের কনিউ। ১১৮০ 
বাবে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। 





ঘাসী দাস। ৫৩ 


চর্কারগণ ঘাদী দাসকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা 
করিত এবং তীহার কথা সকলেই শিরোধাধ্য পূর্বক পালন 
করিত। ঘাসী দাস চর্মমকার কুলের স্বাভাবিক নেত। রূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার এই ষাধুসংকল্প অব- 
গত হুইয়! চর্মকারগণ বিশেষ আনন্দলাভ করিল। ঘাসী দাস 
সিদ্ধিলাভ করিয়! চর্মরকীর জাতির ছুঃথ দুর্দশা দূর করিবেন, 
মকলেই ইহা ভাবির! পুলকিত হইল। 

ঘাসী দাস কতিপয় অঙ্চরসহ তপস্তায় যাক করিলেন। 
তিনি জঙ্ক ও মহানদীর সঙ্গম-স্থান-সন্নিহিত গারোধগ্রামে উপ- 
স্থিত হইয়। সহযাত্রী দ্িগকে কহিলেন,_-“তোমর! এখান হইতে 
গৃহে গমন কর। আমি এখন একাকী নিবিড়অরণো 
প্রবেশ করিব। ছয়মাস পুর্ণ হইলে তোমরা এস্থানে আসিয়! 
আমাকে দেখিতে পাইবে ।” অগত্য! অনুবর্তিগণ গৃহে প্রত্যাগমন 
করিল। 

ঘানী দাস ধর্দসাধন সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। তিনি 
এপর্যন্ত কোনও প্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, কাহারও 
প্রতি ম্মত্রাস্ত গুরু রূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মন্ত্র গ্রহণ কবেন্‌ 
নাই। ঈশ্বর স্থষ্টিকর্তা, এই সরল বিশ্বাস ভিন্ন তাহার প্রাণে 
অন্ধ কোনও ভাব উদ্দিতই হয় নাই। সুতরাং তিনি সাধন 
সম্বন্ধে কোনও প্রণালীই অবলম্বন করেন নাই। ব্যাকুল 
প্রার্থনাই তাহার এক মাত্র সম্বল। কিন্তু ভক্ত বসল ভগবান 
মানবগ্রাণের আকাজ্ষ। ও অনুরাগ দেখিয়াই ফলবিধান করেন, 
অন্গুরাগ বিহীন নুললিত বাক্য কিনব কৃচ্ছসাধন ব1বাস্িক কোনও 
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যাতাকে নিকটে দেখিতে না পাইক্স! শিশু যেমন মা ম] 
বলিয়। অবিশ্রান্ত ভাকিতে থাকে, যতক্ষণ মা উপস্থিত ন! হন, 
ততক্ষণ সে নীরব হয় না, ঘাসী দাসও তেমন ভাবে অবিশ্রান্ত 
ডাকিতে লাগিলেন । বাঞ্চাঁকপ্পতরু ভগবান সন্তানের কাতর 
প্রার্থনা পুর্ণ করিলেন। ঘানী দাস একমাত্র নিরাকার চিন্ময় 
দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জীবনুক্ত হইলেন। 

দেখিতে দেখিতে ছয়মাস অত্তীত হুইল। চর্দ্রকারগণ 
নিরূপিত দিবসে ঘাসী দাসের দর্শনাকাজ্কায় গারোধ গ্রামে দলে 
দলে উপস্থিত হইল। লোকসমাগমে গ্রাম পূর্ণ হইয়। গেল। 
সকলেই পার্ধতীয় পথের দিকে সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টি করিতেছে। 
এমন সময় দিব্যমূর্তি ঘাসী দাস যোগযুক্তচিত্তে ধীরে ধীরে 
পর্বত হইতে অবতরণ করিলেন। অমনি সহঅক হইতে আনন্দ- 
ধ্বনি উখিত হইল। ঘাসী দাস উপস্থিত ভ্রাতাদিগকে সপ্রেম 
মধুর বচনে আপ্যায়িত করিয়। স্বীয় তপন্তালন্ধ ফল এইরূপে 
বর্ন করিলেন,_“ভাই সকল, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের তষ্টা ও 
বিধাতা যে অদ্ধিতীষ্ব পুরুষ, তিনি চামারদিগেরও অধিদেবতা। 
তিনি নাম রূপ বজ্জিত। প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাহার পৃজা 
করিতে হয় ন!। প্রত্যুত তাহার প্রতিমা নাই ; তিনি অপ্র- 
তিম_নিরাকার। তিনি সকলেরই ন্মস্ত ; নত মস্তকে ভক্তি 
ভাবে সকলেই তাহার শরণাগত হও 1» তিনি ইহাও প্রকাশ 
করিলেন যে, এসকল কথা স্বয়ং পরমেশ্বর তাহাকে বলিয়াছেন, 
এবং এই নবধন্্ বিশেষভাবে চম্্মরকারদিগের মধ্যে প্রচার করি- 


বার জন্ত তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছেন ও আচার্যত্ব লাভ 
করিয়ান্ছনা। ঞ৯ আাঙ্টিত ভাল ১৪১৮17উতাল 2৪৯৮০) 
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ঘানী দাস প্রচারিত-ধর্ম ছত্রিশগড়ের চর্খ্কার জাতীয় 
নকল নরনারী সাদরে গ্রহণ করিল। তিনি চামার কুলের মধ্যে 
ধর্মেরএরপ প্রভাব বিস্তার করিলেন যে, তাহাদের মৃত দেহে প্রাণ 
সঞ্চারিত হইল, আলন্ত জড়তা ও অজ্ঞানত। দিন দিন দূরীদ্ধৃত 
হইতে লাগিল । ধর্পের এমনই শক্তি যে, তাহাতে অসম্ভব কাঁধ্যও 
সম্পন্ন হইয়! থাকে । যাহার! পিপীলিকার ন্যায় পদ-দলিত 
হইত, যাহাঁদের দণ্ডায়মান হইবার কোনও নিরাপদ ভূমি ছিল 
না, যাহার! ধর্-বিহীন, সাধনতজনবিহীন হইয়। অতি হীন 
ভাবে জীবন যাপন করিতেছিল, তাহার| নবউদ্যমে ও নবউৎ 
সাহে উৎসাহিত এবং নববলে সঞ্জীবিত হ্ইগ্সা নূতন জাতিতে 
পরিণত হইল। ধর্মই মানবকে সর্ব প্রকার উন্নতির রাজে! 
লইয়া যায়। ধর্মমবিহীন মানবসমাজ মৃত, পতিত, চলচ্ছন্তি 
বিহীন এবং কুষ্ঠ রোগীর ন্যায় অস্পৃশ্ঠ | 

এতদিন পরে ছত্রিশগড়ের চর্মকারগণ ত্রান্গণ্য ধর্শের নীচ 
দাসত্বশৃঙ্খন ছিন্ন করিয়া আকাশ বিহারী প্রযুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় 
ভগবানের মচ্চিদানন্দময় ধর্মরাজ্র স্ুশীতল ছায়াক্স বিচরণ 
করিতে লাগিল । থাসী দাস নবধর্শ ও নবধর্শ্াবলম্বীদিগকে 
কোনও নূতন আখ্য। প্রদান করেন নাই, ইহার! সাধারণের 
নিকট “সত্-নামী” বলিয়! পরিচিত। কবির পন্থিদিগের এক 
শাখাও “সৎ্নামী* বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, ইহারা 
সেই “সৎ-নামী” নহে। 

ঘাসী দাস লেখ! পড়া জানিতেন না, তাহার শান্ত জান 
ছিল না, কাহারও নিকট তিনি উপদেশও গ্রহণ করেন নাই, 
কোনও যন্ত্রেদীক্ষিত হন নাই ২ ভিলিস্ঘভাব,সি৯ সা ১৯১২৭ 
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বরকে ডাকিয়[ছিলেন, স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর তাহার হৃদয়ে প্রকা- 
শিত হইলেন । নিরক্ষর শাস্ত্র জ্ঞানহীন লোকেও যে একমাজ্র 
নিরাকার পুর্নব্রন্মের সন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন এবং বিবেক 
কর্ণে তাহার প্রত্যাদেশ বাণী শ্রবণ করিতে পারেন, মহাত্মা ঘাসী 
দাসের পবিত্র জীবন তাঁহার উজ্জল দৃষ্টান্তস্থল। 
নববধু। 

জালালপুর গ্রামে দেবকী নন্দন আঢ্যনামে একজন ধনবান 
সওদাগর বান করিতেন। তিনি প্রথমে মুসলমান শাদন- 
কর্তীর অধীনে . কাটোয়া বিভাগে ফৌজদারের কাধ্য 
করিয়! গ্রভৃত ধন সঞ্চয় করেন। তাহার সুরম্য-হম্দ্যারাজি- 
শোভিত-নুদৃষ্ত-ভবন গ্গাতীরে সংস্থাপিত ছিল। তিনি শক্তি 
উপানক ছিলেন। প্রতি অমাবস্তার নিশীখে তিনি মহাসমারোহে 
পুজা করিতেন। কপালে রক্ত চন্দনের ফোটা, গলায় 
মহাশঙ্ঘের মালা এবং পরিধানে রক্ত বস্ত্র-_-এবপে তান্ত্রিক বেশে 
সজ্জিত হইয়া মহাপাত্রে স্থরাপান করিতেন । মদ্য মাংস ও 
অন্তান্য তান্ত্রিক উপকরণ দ্বারা ষোড়শোপচারে তিনি শাক্ত- 
ধর্ম সাধন করিতেন 

দেবকী নন্দন এই রূপে -বীরাচার ধর্ম সাধন করিতে ছিলেন, 
হঠাৎ একটি শিশু পুত্র রাথিয়! তাহার পত্থী পরলোক গমন 
করিলেন । এতদ্দেশের ধনবানদিগের পত্বী বিয়োগ হইলে শ্রাদ্ধ 
ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই বিবাহসন্বন্ধ উপস্থিত হইয়। 
থাকে । দেবকীনন্দনেরও তাহাই হইল। অন্ন দিনের মধ্যেই 
প্লববধ গভে সমাগত ভইলিন। 


নববধূ । ৫৭ 





নববধূ বৈষ্ণব গৃহস্থের কন্ত।। তিনি বৈষৰ ধর্মে একাস্ত 
ভক্তিমতি। সর্বদা হরিনাম ব্প করেন, নিরামিষ আহার 
করেন এবং সাধুমাহাত্ময শ্রবণ করেন। বিবাহের পর তিনি 
স্বামী গৃহে আসিয়া যাহ। দেখিলেন, তাহাতে তাহার প্রাণ 
কা পিয়। উঠিল। 
“আসিয়ে দেখয়ে সব বিপর্যয় ভাব । 
তমোগুণ ময় মাত্র গ্রচণ্ড স্বভাব ॥ 
রক্ত চন্দন অঙ্গে জবা পুষ্প মাল । 
ছুম্‌ দুম করি চলে দেখিতে করাল ॥ 
কাট। ছেঁড়া মদ্য মাংস সদা বাবহার। 
যোগিণী চক্রেতে বসি করয়ে আহার॥% 
ভক্ত মাল। 
নববধূ ভাবিতে লাগিলেন, “মদ্য মাংস আহারে, পশ্ুবধে, 
নানা রূপ কুব্যবহারে ধাহার হৃদয় মন মহুষাত্ব বিহীন 
হইয়াছে, সেই কি আমার স্বামী? এই কি আমার 
শ্বশ্থর বাঁড়ী, যেখানে হরিকথা কেহই বলেন না? আগাকে 
কি এই নরককুণ্ডে চিরজীবন বাস করিতে হইবে? হায় 
পিতা মাতা আমাকে কেন এমন স্থানে বিবাহ দিলেন! 
এই নরকে বাস করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয় 
যেখানে হরিতক্তি নাই, ধর্ম বিশ্বাস নাই, যেখানে ধর্ম্মের 
নামে কেবল পশ্বাচার, এমন স্থলে কি রূপে বাস করিব ?* 
নববধূ অস্থির হইলেন। পিত্রালয় হইতে সঙ্গে যে দাসী 
আসিয়াছিল, তাহাকে কহিলেন ;১_-"এখনই ফিরিয়! বাড়ী চল, 
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থাকিলে, আমি প্রাণে বীচিব না। আঁমি ইহাদের জলম্পর্শ 
করিব না। ভূমি বদি আমাঁকে বাড়ী লইয়া না যাও, তবে হয়ত 
'মানহতা। করিব ।” এই বলিয়1 তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

দাসী নানা মতে গ্রীবোধ দিল? কিন্তু কিছুতেই তিনি 
সুপ্ির হইলেন না। নববধূকে দেখিবার ন্ট গ্রতিবেদিগণ 
আসিয়া একত্র হইল। ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়! তাহারা ভাবিল যে, 
পিত! মাতাকে পরিত্যাগ. করিয়া আসিয়াছে বলিয়৷ বধু 
কাদিতেছেন। নবাগতা ক্রন্দননিরতা বধূকে যে প্রকারে মিষ্ট" 
বচনে প্রবোধ দিতে হয়, প্রতিবেসিগণ সেরূপ স্থমধুর বচনে 
তাহাকে বুঝ।ইতে লাগিল। শবশ্রঠাকুরাণী বধূকে আহার কবার 
জন্য কত বলিলেন, বধূ কাহারও কথার উত্তর দিলেন না, 
কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ভোজনও করেন না, ক্রন্দনও 
নিবারণ হয় না। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইম্স! গেল। 
বধূর এরূপ অবস্থা দেখিয়া স্বামী-গৃহের সকলে অত্যন্ত বিরক্ত 
হুইল। তখন দাসী তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া নান! প্রকারে 
মিনতি করিয়া আহার করিতে বলিল । অগত্যা বধূ কহিলেন-_- 
“আমি নিহস্তে রণধিয়! খাইতে পারি। যাহারা নানারূপে 
অত্যাচার করে, অভক্ষ্য ভোজন করে, তাহাদের হাতের অর 
খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষ আমি নিরামিষ ভোজন 
করিয়! থাকি” এই কথ! শুনিয়া সকলে প্রথমে বিদ্রপ করিল 
বটে ঃকিস্ত তিন দিনের উপবাসের পর আহার ন! করিলে 
বিপদ ঘটবে ভাবিয়! অগত্যা! হব, বধূর প্রস্তাবেই সম্মতি দান 
করিলেন। বধু স্বহস্তে নিরামিষ রন্ধন করিলেন এবং-ইষ্ট- 
' দেবতাকে উৎসর্গ করিয়! ভোজন করিলেন। | 


নববধূ । ৫৯ 





এইরূপ প্রতিদিন তিনি আহারসামগ্রী নিজহস্তে প্রস্তুত 
করিতেন । অপর দিকে স্বামীকে.পাশবিক আচরণ হইতে প্রতি- 
নিবৃত্ত করিবার জন্য ভক্তিপুর্ণ বৈষ্ণব ধর্মের অমৃত কথা বলিতেন । 
হক্সিগতপ্রাণা সাধ্বীপত্তীর. ধর্মনিষ্ঠজীবন দেখিয়া কঠোর- 
হৃদয় দ্রেবকীনন্দনের প্রাণ দিন দিন বৈষ্ঞবধর্শের দিকে 
আকুষ্ট হইতে লাগিল। শাক্তহদয়ে সাত্বিকভাবের অভ্যুদয় 
হইল। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তিনি পত্ীর দেব-চরিজ্র দ্বারা 
পরিচালিত হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দেবকীনন্দনের পুর্ব 
পক্ষের পুত্রটীর মৃত্যু হইল। দেবকীনন্দন পুত্রশোকে অস্থির 
হইলেন। কিন্তু তীহার বৈষ্ণবীপত্থী অটল শান্তভাবে রহি- 
লেন। স্বপত্বী-সন্তান বলিয়া যে তাহার শোকোদয় হয় নাই, 
তাহ! নহে, স্বপড়ীসস্তানের প্রতি নিজ সম্তানের স্তায় তাহার বা 
সল্য ছিল। দ্বপত্ী-সন্তান কেন, তিনি পরের সন্তানকে ও 
স্বসস্তান নিধ্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাহার প্রেম পরিবারের 
ংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল না। তিনি ভগবানকে প্রেমমন্ত 
বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এজন্তই শোক ও দুঃখের অতীত অবস্থা! 
লাভ করিপাাছিলেন। তিনি শাস্ত সমাহিত চিত্তে যোগযুক্ত 
হইয়া! শোক-দগ্ধ উদ্ভ্রান্তচিত্ত স্বামীকে প্রবোধ দিতে লাগি- 
লেন। বিষাদের ঘন অন্ধকার মধ্যে পত্বীর স্থির ও  গ্রশাস্ত 
আলোকময়ী মৃত্তি দেখিয়! দেবকীনন্বনের চিত্ত মোহিত হইল। 
পত্ধীকে দেবতা! জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিলেন । 
দিন দিন. সেই. দেবীচরিত্রের প্রভাবে তিনি শাক্তধর্মের 
ভীষণ-আচরণ সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাঁগিলেন। অবশেষে 
সম্পূর্ণরূপে শক্জি-সাধন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ঞবধর্.. গ্রহণ” 


ডও চপ্ধিত রত্বাবলী ! 

করিলেন.। সুরা, মাংস, কু-আচাঁর বর্জন করিয়!. পরমবৈষ্ণব 
হইলেন। ধন্ত সেই রমণী, বিনি স্বীয় ধর্মবলে এইরূপে 
ন্বামীকুলের হৃদয়পরিবর্তন করিতে সমর্থ হন। সেই গৃহ 
ধগ্য, যে গৃহে এইরূপ ধন্মান্থরাগিণী অগ্নিস্কুলিঙ্গবৎ নববধূ 
সমাগত! হন এবং ধন্ত সেই ধর্দসমাজ, যে সমাজে অশিক্ষিত 
অপরিণতবয়স্কা' বালিকার গ্রাণেও ধর্মের এরূপ বৈছ্যতিক 
শক্তি সঞ্চারিত হয়। 








কুকা-গুরু রাম সিংহ। 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিটিস্গবর্গমেণ্টের কোনও 
দেশীয় পদাতিক সৈম্ভদল পাঁশ্চম ভারতবর্ষের এক পর্ধত-চত্বরে 
অবস্থিতি করিতেছিল। অনতিদূরে শৈলবাহিনী-আ্োতস্বতী 
অবিরামগতিতে প্রবাহিত হইতেছে । তীরদেশ শ্তামল উত্ভিজ্জে 
অতি স্সিপ্ধ। সন্ধ্যার সুকোমল-চ্ছায়া সমাগমে এই স্থান 
পরম-বমণীর বেশ ধারণ করিত। প্রাকৃতিক শোভ! এবং 
মুন্তিতী নিস্তব্ধতাঁয় এস্বান ভগবদারাধনার অতীব অনুকুল 
দেখিয়া, সৈন্ত দলস্থ একজন নিয়শ্রেণীর সৈনিক প্রতিদিন 
স্বপরাহ্ছে এই স্থানে গমন করিতেন এবং ছুর্ববাসনে উপবিষ্ট 
হইয়া পরমেশ্বরের ধ্যানে আত্ম-সমাধান করিতেন। এই 
যুবকের নাম রাম সিংহ! 

মহাত্মা নানক, পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে যে ধর্দববীজ নিহিত 
করিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ সিংহের অতুলনীয় শক্তি পরিচালিত্ত 


[লিসিলী - জিনস মনা ধর নস এক সারা রাগিব দন ব্রা জননী দহ. অর নি হা্রাত 


কুকা-গুরু রামসিংহু। " ৬১ 





বুক্ষরূপ শিখবন্দদ অত্য্যন্দিত হর, রামসিংহ সেই একেশ্বর- 
বাদের লীলাভূমি পঞ্চনদের শিখ-দমাজে জন্মগ্রহণ করেন। 
ভিনি সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া নানা দেশ ভ্রমণের পর, প্রকৃতির 
রম্যকানন পূর্ববর্ধিতস্থানে উপস্থিত হইয়া গতীরসাধনান়্ 
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিদিন বহুক্ষণব্যাপী ধ্যান করিতেন। 
গতীর ধ্যানের সময় তাহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইত, আয়ত- 
মবখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ হইত এবং তত্কিতে হনয় 
ন্ধপ উদ্বেলিত হইত যে, মুখ হইতে একপ্রকার অস্দুটধ্বনি, 
(কু কু” শব) বাহির হইত। এই প্কু-_কু” শব্ধ হইতেই তিনি 
পকুকা” বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । 

ক্রমে রেজিমেন্টের অন্তান্ত ছুই একজন সিপাহীও রাঁম- 
সিংহের সঙ্গে নির্জনে গিয়া সাধন করিতে লাগিল যখন 
রামসিংহ বিশেষরূপে সাধন ভজনের জন্য ব্যগ্র হইলেন, তখন 
তিনি সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে গমন করিলেন, 
এবং সম-পাধকর্দিগকে লইয়া মগুলী গঠনে বৃত্ত হইলেন। 
রামসিংহের দেবচরিত্রের এরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, তাহার 
ধর্মজীবনের সেই উষাকালে, যাহারা তাহাব্র সঙ্গে সেই নির্জন 
পার্বত্য দেশে সাধন ভজন করিতে যাইতেন, তাহাদের মধ্যেও 
কেহ কেহ সৈনিককর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়! বিশেষসাধনে প্রবৃত্ত 
হইল। স্পর্শমণির সহযোগে যেমন লৌহখণ্ডও স্্ণতথ প্রাপ্ত হয়, 
তদ্রূপ ধর্মোন্মপ্ত রামপিংহের সঙ্গলাভ করিয়া, বিষয়াসক্ঞ, 
ইন্রিয়পরায়ণ, কঠোরহৃদয় সিপাহীগণও শাস্তি লাভের আশায় 
ধর্মের স্থশীতল আশ্রয় অবলম্বন করিল । 


লিকেন নি ও বসির রান সর রা রম্য ০ 


৬২ "চরিত রত্ভাবলী। 





জাতির মধ্যে এক নবশক্তি সঞ্চারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন 
গুরু গোবিন্দের ন্যায় উপযুক্ত কাণ্ডারীর অভাবে মহাত্মা নান- 
কের ধর্মসম্প্রদায় রাহ্গ্রস্ত শশধরের ন্তায় দিন দ্রিন শ্লান 
হইতেছে; নান! প্রকার কুসংস্কার 'ও পাপে শিখধন্্রকে প্রাণ- 
হীন করিয়াছে, মুসলমান-বিজয়ী ইংরাজ-ত্রাস শিখগণ ভীরু 
ফেরুপালের স্ায় যুথত্রষ্ট, ছিন্ন ভিন্ন । এমন সময়ে শিখসমাজরূপ 
মৃতদেহে নবজীবন দান করিবার জন্ত স্বর্গের অমৃতবারি হস্তে 
গ্রহণ করিয়। মহাত্ম। রামসিংহ উপস্থিত হইলেন। তিনি নান- 
কের একেশ্বরবাদ-মহাধর্ম্, মন্ত্রপুত করিয়! প্রচার .করিতে 
লাগিলেন। 

যখন সাধু ভক্কগণ ঈশরানু প্রাণিত হইয়া ধর্্প্রচার করেন, 
তখন জনসমাজ সেই ধর্ম গ্রহণ ন| করিয়! থাকিতে পারে না। 
যোগ-জীবন শাক্য সিংহ, বিশ্বামী যীশু ও মহম্মদ, এৰং প্রেমিক 
চৈতন্তদেবের পতাকামূলে দলে দলে কেন এতলোক একত্র 
হইয়াছিল? তাহার কারণ এই যে, তাহারা কাহাকেও 
আহ্বান করিয়! স্বকপোলকল্পিত কথ প্রচার করেন নাই; গ্রতু 
পরমেশ্বরের আদেশবাণীই প্রচার করিয়াছিলেন। মহাত্মা রাম- 
সিংহও এই শ্রেণীর প্রচারক ছিলেন।  স্থৃতরাং অপ্রাতিহত- 
প্রভাবে দ্রিন দিন তাহার একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম প্রচারিত 
হইতে লাগিল। 

দলবৃদ্ধিতেই যে উন্নতি অবনতি শ্রামাণিত হয়, তাহা 
নহে। নন্দনকাননসদূশ ইষুরোপভূমিকে অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করিবার জন্ত নেগোলিয়ান কত বড় দলই গঠন করিয়াছিলেন, 


৬, নি 


কুকা-গুরু রামসিংহ ৷ ৃ ৬৩ 





বিন্দুর ন্যায় অগণ্য ছিল। এইরূপ দল বৃদ্ধিই কি মানবের সৌভাগ্য 
বা শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক? যেরূপ দলে প্রবেশ লাভ করিলে মানব 
দেবস্ব প্রাপ্ত হয়) মানবের বিষয়াসক্তি, স্বার্থপরতা, কপটতা দূরীভূত 
হয়; প্রেম ও ভক্তি বিকশিত হইয়া মানবের হদয়ে নবসৌন্দধ্যের- 
সমাবেশ হয়, সেইরূপ দলের বৃদ্ধিতেই দেবতাগণ, খধিগণ, সাধু- 
গণ আনন্দ প্রকাশ করিয়।! থাকেন।* 

রাষমিংহের দল শেষোক্ত প্রকারের। তাহার সংশ্রবে 
আসিয়া লোকের হৃদয় কিরূপ পরিবর্তিত হইত তৎসন্বন্ধীক্ন 
ছুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইতেছে । 

একজন শিখ,কুকা-মগুলী ভুক্ত হইবার বহুদিন পুর্বে অপরের 
একটি গাভী অপহরণ করিয়াছিলেন । তিনি রামসিংহের সংসর্সে 
'আদিয়া যখন ধর্মাজীবন লাভ করিলেন, তখন সেই পূর্বক ত 
গাভীহরণের কথা স্মরণ করিয়া ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতে 
লাগিলেন । রাত্রিতে তাহার সুনিদ্রা হয় না, সাধন তজনেও মন 
নিবিষ্ট হয় না, অন্থতাপের তীব্রমন্ত্রণা, বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণাবৎ 





স্* মহা! নির্ববাণতন্তরে ্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়।ছে ;__ 
ধন্যা মাত। পিতা তস্ত পবিত্রং তৎকুলং শিবে ॥ 
পিতরম্তস্ত সন্ষ্া মোদ্তে দ্রিদশৈঃ সহ। 
গায়স্তি গায়নীং গাথাং পুলকান্িত বিগ্রহীঃ ॥ 
অন্মৎ কুলে কুলশ্রেন্ঠো জাতো। ব্রন্মোপদেশিকঃ। 
কিমস্মাকং গর! পিওঃ কিং তীথ শ্রাদ্ধ তর্পণৈ: ॥ 
তৃতীয় উল্লাস। ৮ 
“হে শিবে, তাহার পিত মাত। ধন্য হন, এবং কুল পবিত্র হয়। তাহার 
পিতৃপুরকষগণ সস্ষ্ট হইয়! দেবগণ্সহ আনন্দ উপভোগ করেন । তাহার] পুলকিত 
দেহে এই গাখ। গান করেন,--“আমাদের কুলে কুলশ্রেষ্ট ব্রক্ষোপদেই্ট৷ জন্ম 
হাহণ করিয়াছেন । আমাদের গয়া পিণ্ডে প্রয়োজন কি? তীর্থ ও শ্রছ 
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তাহার হৃদয় মনকে অস্থির করিয়া তুলিল! তিনি কোনও 
প্রকারে শান্তিলাভ করিতে না পারির়া পরিশেষে একদিন 
পোলিশ কর্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় অপ- 
রাধ স্বীকার করিয়! যথোচিত দণ্ড গ্রহণ করিলেন। 

অপর একজন শিখ পূর্ক্ীবনে ত্রাতার সঙ্গে পৃথক হুই- 
বার সময় অন্তাঁয়পূর্বক নিজঅংশে অধিক সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন । রামসিংহের শিষ্য হওয়ার পর তিনি সেই অন্তায়োপা- 
জ্জিত সম্পত্তি ভ্রাতাকে প্রত্যর্পণ করেন, এবং তাহার চরণে 
ধরিয়া ক্ষম। প্রার্থনা করেন। 

কোনও গ্রামে একজন ভয়ানক ছুরস্ত লোক ছিল। স্ুুরা- 
পান, ব্যতিচার, চুরী, দক্থ্যত্তা প্রভৃতি ছুক্রিয়! তাহার নিত্য 
সহচর ছিল। গ্রামের লোকে অনেক সময় ছুঃথ করিয়া বলিত 
যে,-“শুনিয়াছি, রামসিংহের দলে গেলে না কি মানুষ ভাল 
হইয়া ষায়। এ লোকটা যদি তীহার কাছে যাইত, তাহা! 
হইলে আমর রক্ষা পাইতাম |” কিক্দ্দিন পরে তাহাই 
হইল। সেই ছুক্ষিপ্নািত লোকটি বামসিংহের শরণাগত 
হইয়। এরূপ পরিবর্তিত হইল যে, সকলে দেখিয়1 আশ্র্যযান্বিত 
হইল। 

রামসিংহের দেবচরিত্রের প্রভাবে এরপে বছ লোকের 
হৃদয় পরিবস্তিত হইতে লাগিল। রামসিংহের চবিত্র-প্রভাৰ 
শিষ্যগণের মধ্যে একপ কার্ধ্যকরী হইয়াছিল যে, তাহার ইঙ্গিতে 
সহস্র সহত্র শিষ্য যন্ত্র পরিচালিত হইত । ঈশ্বর-বিশ্বাদী আবু 
বেকার ওমর প্রস্ৃতি মহম্মদের শিষ্যগণ যেমন মহনম্মদের জন্য - 
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শিষাগণও, তঞ্জপ গুরুগত প্রাণ হইয়া উঠিল, তাহার! পরস্পর 
ছুশ্ছেদ্য তাতৃভাবে সম্মিলিত হইল। সহাঙ্থভৃতি, প্রেম, 
এবং সমসাধনাতে দলস্থ সকলে একীভূত হইয়। যাইতে লাগিল । 
বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবাময়জীবন কুকাসম্প্রদায় এক অজেয় 
আধ্যাক্সিকশক্তি ধারণ করিল। মহাপ্রতাপান্থিত সম্রাট 
যাহা করিতে অসমর্থ, বিদ্বান পণ্ডিতমগুলী দ্বারা যে কার্য 
সম্পন্ন হয় না, ধনবল বা জনবল প্রয়োগে যাহা লাভ হয় না, 
দরিদ্র, অশিক্ষিত, পার্থিবসহায়বর্জিত রামসিংহু সেই কার্য্য | 
সাধনে সিদ্ধ হইলেন। মানব মনের উপর তিনি প্রেমের- 
রাজত্ব স্থাপন করিলেন। অন্ধকারপথে বিভ্রান্ত মানবকে 
তিনি করে ধরিয়া স্ুপথে লইয়া যাইতে লাগিলেন। সহশ্র 
সহত্র নরনারী তাহার অঙ্গুণা-সঙ্কেতের অধীন হইল। শিখ- 
সমাজে এক নুতনযুগের সুত্রপাত হইল। 

দমরপ্রিয় শিখজগতে গুরুগোবিন্দের তুল্য তেজন্বী দ্বিতীয় 
ব্যক্তিকে অধিনায়কম্বরূপ সমুপস্থিত দেখিয় ব্রিটিস সিংহের 
হৃদয় আতঙ্কিত হইল। সহম্র সহস্র ছুক্জর শিখবীর বাহার 
অনুজ্ঞায় জীবন দান করিতে প্রস্তত, শিখজাতির মধ্যে ষিনি 
অদ্বিতীয় ক্ষমতাদও পরিচালন করিতে সমর্থ, এরূপ মহাপুরুষের 
অতুনয়ে বিদেশীয়,বিজ্াতীয় রাজপুরুষগণ যে শঙ্কিত হইবেন,তাহা 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। গবর্ণমেন্টের এই অসঙ্গত সন্দেহ নিব. 
বরণের জন্য মহাক্মা রামসিংহ নাকি একবার জনৈক উচ্চ- 
রাজপুরুষকে বলিয়াছিলেন,_“আমাকে আপনারা অযথা সন্দেহ 
করিতেছেন। অশ্বান্তি আনয়ন করা,নরশোণিতপাত করা,আমার 
উনদশা নাতি। ধঙ্সারধন দ্বারা জনসমাডাকি উন্নত করবা পর- 
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মেশ্বরের দিকে স্বদেশীয়দিগকে অগ্রসর করাই আমার লক্ষ্য 1” 
এই সময়ের একটি ঘটনায় গবর্ণমেণ্টের আতঙ্ক আরও 
বদ্ধিত হইল। ঘটনাটি এই ;১_লাহোর ব! অমৃতসরের মুদল- 
মান কসাইদিগের সহিত গোবধ লইয়া হিন্দুদিগের মনোবাদ 
হয়। কসাইগণ হিন্দুপল্ী দিয় গোমাংস লইয়! যাইত এবং হিন্দু 
দিগকে ক্রয় করিবার জন্য বলিত। ইহাতে হিন্দুগণ মর্ম্মাস্তিক 
যাতন! অনুভব করে। হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল 
যে, কসাইগণ ছিন্নশির হইয়া স্বীয় স্বীক্ গৃহে শায়িত রহিয়াছে । 
সহরে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল। পোলিশ প্রাণপণে 
হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু সাধারণপোলিশ 
কোনও মতেই অপরাধীকে ধৃত করিতে পারিল ন1। অবশেষে 
গবর্ণমেন্ট উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের একজন অতি সুদক্ষ ইংরাজ 
পোলিশ কন্মচারীর প্রতি অনুসন্ধানের ভারার্পণ করিলেন। তিনি 
ঘটনাস্থলে জবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অসাধারণ কার্ধ্যকুশলতার বলে 
অতি অল্পদিনের মধ্যেই হত্যাকারীদিগকে ধৃত করিয়া বিচা- 
বার্থে অর্পণ করিলেন। বিচারক সেই অপরাধীগণের প্রাণ দণ্ডের 
আদেশ করিলেন। এই সময় বিচারালয়ে কয়েকজন শিখ উপস্থিত 
হইরা উচ্চৈঃস্বরে বপিতে লাগিল, প্ধর্মাবতার! নিরাপরাধ 
লোকদিগকে ফাসি দিবেন না। কদাইদ্িগকে আমর! হত্য1 
করিয়াছি । আমরা অপরাধ স্বীকার করিতাম না; কিন্তু যখন 
দেখিতেছি, আমাদের অপরাধের জন্য কয়েক জন নিরপরাধ- 
লোক বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমর! লুক্াফ্রিত থাক্কিয়া আত্মরক্ষা 
করা নিতান্ত অধর্মের কার্ধ্য মনে করিতেছি ।” আত্মসমর্পণকারি- 


এ নি শ্রী 
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দেখিয়। বিচারালয়ের সকলে স্তত্তিত, এবং বিচারক অপ্রতিভ 
হইলেন। ইহারা কুকা, রাঁমসিংহের শিষ্য। বলা বাহুল্য বিচারক 
-ইহাঁদিগেরই প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিলেন । 

এইরূপ জনরব যে, সেই দিন হইতে গবর্ণমেন্ট রাম- 
সিংহের দল ভগ্ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন । রাম- 
সিংহের দোষ কি? বোধ হয় রামসিংহের ইহাই অপরাধ 
যে, তীহার শিষাগণ একতাপরায়ণ, সাহসী এবং অন্ধ- 
গত ছিল। অল্প লৌকে মিলিত হইয়া যাহারা কসাইদিগৃকে 
হত্য| করিয়াছে, বহু লোকে মিলিত হইলে বে, তাহার! ভয়ানক 
কাণ্ড করিতে পারিবে না, তাহার প্রমাণ কি? অতএব এই 
একতার মাল! সম্পূর্ণ গ্রথিত হইবার পূর্বেই সুত্র ছিন্ন কর! 
কর্তবা। সম্ভবত আত্যন্তরিক এই সকল গুঢ় কারণেই রামসিংহ 
চিরনির্বাসিত হইলেন। স্থ্দূর রেসুণের কারাগৃহ তাহার 
বামগৃহ হইল। যেখানে চোর, দগ্ধ্য, নরহস্তাগণ বাসকরে, 
মহাত্মা রামসিংহ তাহাদের মধ্যে অতি হীন ভাবে জীবন যাপন 
করিতে বাধ্য হইলেন। শিষ্যগণের হাহাকার ধ্বনিতে 
পঞ্চনদ পূর্ণ হইল। পক্ষী-মাত! স্বীয় পক্ষপুটের আচ্ছাদনে 
শাবকদিগকে বক্ষা করিতে ছিলেন, অকস্মাৎ ব্যাধ আসিয়া 
তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল শাবকগণ মাতৃভীন হইয়া 
আর্তনাদ করিতে লাগিল! নবোদিত সুর্যের আলোকে দিগ- 
দিগন্ত উদ্ভাসিত হইতেছিল, সেই নব কিরণে মৃত শু্ষ শিখতকু 
মঞ্জুরিত হইতেছিল, অকল্মাৎ কালমেঘ আফিয়া আকাশমগুল 
আচ্ছন্ন করিল! কুক! নরনারীগণ অন্ধকারে রোদন করিতে 
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রাম্সিংহ কারাগারে গমন করিয়াও রামসিংহই রহিলেন । 
কারাবাসিগণ তাহার দৈবশক্তির প্রভাবে বিমোহিত হইল | 
তিনি কারাগারের গুরু হইলেন। কেহ কেহ তাহার শিষ্যত্থ 
গ্রহণ করিয়া কারাগারেই ধর্ম সাধন করিতে লাগিল। চোর, 
দন্থা, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি বন্দিগণ সাধুপথ আশ্রয় করিতে 
লাগিল । ধরন্মীলোচনা, সাধন ভজন এবং সংগীতাদিতে 
কারাবাসিগণের হৃদয় পরিবপ্তিত হইতে লাগিল । রামসিংহের 
আগমনে কারাগার স্বর্গে পরিণত হইতে চলিল! তিনি যখন 
যাহাকে যে আদেশ করিতেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পা- 
দন করিত। তিনি মনোরাজ্যের রাজা রূপে সম্পূজিত হইতে 
লাগিলেন। 

রাষসিংহ এমন কি-এক মহাশক্তির অধিকারা হইয়াছিলেন 
যে, তিনি যেখানে গমন করিতেন, থে অবস্থাতে বাস করিতেন, 
সর্বত্রই তাহার প্রভৃত্ব ? তাহার মধ্যে কি অমৃত ছিল যে, সংসার 
মৃগতৃষ্ণায় তৃষিতমানব মধুকরের স্তায় না নাস্থানে ভ্রমণ করিয়া 
অবশেষে তাহাতে গিয়া মজিয়া থাকিত ৯ কোন্‌ শক্তিবলে, 
চুম্বক-প্রস্তর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনি সেইরূপ মানব- 
মন আকর্ষণ করিতেন? এ শক্তিই ব্রহ্ণক্তি! তিনি অজের 
্রহ্মশক্তিতে শক্তিমান্‌ ছিলেন! বে শক্তির বলে মতস্তধূতকারী 
জালজীবি এবং পিতৃ অস্তেষ্টিক্রিয়া-রত-পুক্র, মহাত্মা যীশুর অনুবর্তী 
হইয়াছিল ; ষে শক্তির আকর্ষণে শাক্যসিংহ ও মহন্মদের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ পক্ষপালের স্ায় মানবমগ্ুলী ধাবিত হইত, ষে শক্তিতে 
পৃথিবীতে সত্যধন্ম প্রচারিত হইয়া থাকে, মহাত্মা রামসিংহ সেই 
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তিনি নির্বাসিত না হইলে, কে জানিত যে, শিখসমাজ ভিন্র- 
মৃত্তি ধারণ করিত না? মহাত্মা রামপিংহ রেঙগুনের কারা- 
গারেই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর বিচারের অতীত 
স্থানে গমন করিয়াছেন। 


খষি ও আলেক্জেগ্ার । 


' গ্রীকবীর আলেকজেগ্াঁর বা সেকেন্দর সাহ ভারতসমরে 
জয়লাত করিয়া * ভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং 
ভৌগলিক তত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । তিনি শুনিতে পাই- 
লেন যে, এতদেশে বি” নামক ধ্যানপরায়ণ এক শ্রেণীর 
লোক আছেন, যাহারা সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া 
শর্বত-গুহা বা নিষ্জন অরণ্যে লোক চক্ষুর অগোচরে বান 
করিয়া ঈশ্বর-সাধনার সর্ব! মগ্ন থাকেন। এইরূপ কোনও 
খধিকে দেখিবার জন্য আলেকজেগ্ডার আগ্রহান্বিত হইলেন । 
তিনি শরতিপরম্পরায় জানিতে পারিলেন যে, অদূরে অরণা-মধ্যে 
দন্দমীশ নামক একজন খষি বাস করিতেছেন । আলেকজেওার 
স্বীয় অন্ুচর ওনিসিক্রতাস্‌ নামক দার্শনিক পণ্ডিতকে উক্ত 
খধিকে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। 

ওনিপিক্রতাস্‌ খধষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়! গ্রীক-রাজ- 
কর্মুচারী-স্থলভ গর্ত স্বরে কহিলেন,__“জুপিটর দেবের পুত্র, 
সমগ্রমানব্গুলীর ঈশ্বর"আপনাকে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। 
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আপনি রাজসমীপে উপস্থিত হইলে যথোচিত ধন রত পাইবেন। 
উপস্থিত না হইলে, আপনার শিরোচ্ছেদ হইবে ।* 

জটৈক দ্বিভাষী ওনিসিক্রতাসের এই সকল কথা খষিকে 
বুঝাইয়া দিলেন। খধিপ্রবর ওনিসিক্রতাসের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়! কহিলেন, --“আলেকজেগার কি জন্য এত দূর আসি- 
য়াছেন ?” খধির শাস্তোজ্জলকটাক্ষপাত এবং বাক্যের গান্তীর্যয 
অন্ুভব করিয়া গনিসিক্রতাস্‌ স্তশ্তিত হইলেন। 

খ্ধষি বলিলেন,* “জগতপতি জগদীশ্বর অমঙ্গলের নিদান 
নহেন,_তিনি তেজ, জল, দেহ, জীবন এবং আত্মা সৃষ্টি 
করিয়াছেন। যখন মৃত্যু এই সকলকে ছিন্নভিন্ন করিয়। দেয়, 
'তখন তিনি তাহা পুনর্ধার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি 
কোনও রূপ অমঙ্গল বাঞ্চা করেন না। সেই এক মাত্র সর্ধব- 
শক্তিমান পরমেশ্বর আমার ঈশ্বর। তিনি কোনও জীবকে 
অস্ত্রাধাতে খণ্ড খণ্ড করেন ন1। কিন্ব! যুদ্ধক্ষেত্র জীব-কুধিরে 
প্লাবিত করেন না!” 

“আলেকজেওার জরা মৃত্যুর অধীন, এক জন সামান্ত 
মন্ষা। তিনি এখন পর্যন্ত এই পৃথিবীকেই এক ছত্রের 
অধীন করিতে পারেন নাই। এ দেখ, আকফ্কাশে অনন্ত গ্রহ 
উপগ্রহ ভ্রাম্যমান রহিয়াছে, যে স্থানে আলেকজেগাবের বিন্দু- 
মাত্র ক্ষমতা নাই। তিনি “সমগ্র মানবমগুণীর ঈশ্বর” এই অনৃত- 
বাক্য তাহার অঙ্গগত স্ততিপরায়ণ লোকের মুখেই শোভা! পায়!” 

“আলেকজেও্ডার আমাকে যে সকল বস্ত দিতে চাহিাছেন, 

. তাহাতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই । জীবন ধারণ জন্য 
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আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা এই গৃহের চতুষ্পার্থে এচুর পরি- 
মাণে রহিয়াছে । আলেকজেগার আমাকে যে সকল দ্রব্য 
প্রদান করিবেন বলিয়! প্রলোভন দেখাইয়াছেন, সেই সকল 
বস্থ লইয়া তিনিই তৃপ্তিলা করুন । বনে ফল ও কন্দমূল আছে, 
শ্োতস্বতীতে স্থনিষ্্ল পানীয় আছে, আমার কিছুরই অভাব 
নাই। পৃথিবী মাতার স্তায় আমাকে সকল যোগাইতেছেন। 
আমি যথেচ্ছ বিচরণ করি। এ জগতে এমন কোনওবস্ত্ব নাই, 
যাহাতে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইয়া! যাইতে পারে ।” 
“আমি আলেকজেগারের আদেশ গ্রতিপালন করিলাম 
না বলিয়া, তিনি যদি আমার মন্তক-চ্ছেদন করেন, তাহাতেই 
বা ছুঃখ কিঃ মৃত্যু ত এক দিন হইবেই। অসার শরীর 
ধবংশ হইবে; কিন্ত অবিনাশী আত্মার ধ্বংশ নাই আমার 
জিহবা নীরর হইবে, কিন্ত আমার আত্ম! পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রের 
সাক এই মাটির দেহ মাটিতে ফেলিয়। পরব্রদ্মের নিকট গমন 
করিবে । আমার ক্ষীণ-জ্যোতি জ্যোতিশ্ময়ের সহিত মিলিত 
হইবে! ঘাহা'র! মৃত্যুকে ভয় করে, কিস্বা! ধনরত্বের অভিলাষী, 
আলেকজেপ্ডার তাহাদিগকে ভয় ও প্রলোভন দেখাইতে 
পারেন। কিন্তু তাহার অসি এবং ধন আমার কিছুই করিতে 
পারিবেন।। তুমি আলেকজেগারকে গিয়া বল,__প্রন্দ মীশ 
তোমার নিকট আসিতে প্রস্তত নহে। তোমার কোনও 
প্রয়োজন থাকিলে, তুমি তাহার নিকট যাইতে পার । আর 
ইহাও বলিও, জগদীশ্বরের নিকট অবস্তই শুভাশুর্ত কর্মের 
বিচার হইবে। উদ্ধতগ্রক্কতি ছুর্বভদিগকে বিচারের সময় 
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ওনিসিক্রতাস্‌ খষি-মুখ-ক্রুত সমুদয় কথা আলেকজেগডারকে 
গিয়া বলিলেন। খষি আদেশ অমান্য করিয়াছেন বলিয়া 
দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে আলেকজেগ্ডারের সাহস হইল না । 
তিনি স্বয়ং পারিষদবর্গসহ দন্দমীশের তপোবনে উপস্থিত 
হইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। খধিকে গ্রীকদেশে লইয়া! যাইবার 
জন্য আলেকজেগ্ডার অনেক স্তি মিনতি করিলেন ) কিন্তু খষি 
ঘ্বণার সহিত এই স্বার্থময় প্রস্তাবে অসন্মত হইলেন । 

মহাবীর আলেকজেও্ডার স্বদেশে আর একজন সাধুব 
নিকটে এইরূপ অগ্রতিভ হইয়াছিলেন। সেই সাধুর নাম 
ভায়োজেনিস্‌। একদা আলেকজেগার তাহার নিকট উপস্থিত 
হুইয়া বলিলেন, “আপনার কি অভাব আছে বলুন, আলেক- 
জেগার এগনই তাহা পুর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তত আছেন ।” 
কঠোর সাধন-রত ডায়োন্েনিস্‌ তখন কুটারের প্রান্তভাগে সুর্ধ্য- 
লোকে-উপবিষ্ট ছিলেন। আলেকজেওার তাহার নিকটে দপ্ডায়- 
মান হওয়াতে,সআলোকের গতি রোধ হইরাছিল। ডায়োজেনিস্‌ 
কহিলেন,--"তোমার কাছে আমার অন্য প্রার্থনা কিছুই নাই, 
কেবল ইহাই প্রার্থন। যে, তুমি একটু সরিয়া দাড়াও, আমি 


নির্বিঘ্নে রৌদ্র উপতোগ করি ।» 




















